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বাংলার বিদুৎসমাজ 


রাজা স্বদেশে পুজিত হন, বিদ্বান পূজিত হন সর্বত্র। চাণক্যের নামে প্রচলিত 
এই লোককথার তাৎপর্য আর-কেউ না বুঝলেও, বাডালীরা অস্তত মর্ষে মর্মে 
বোঝেন। বাংলার বাইরে, ভারতবর্ষের অন্ান্ প্রদেশে, বাঙালীর! সাধারণত 
বাবু” ও “বিদ্বান” বলে পরিচিত। “বিদ্বান” বলে বাঙালীর অহংকুরও আছে। 
তার জন্য তারা সর্বত্র সম্মানিতও হন। অুতরাং চাণক্যের কথা তাদের পক্ষেই 
সর্বাগ্রে হদয়ঙম কর! শ্বাভাবিক | বিদ্বান ষে সর্বত্র পূজিত হন, তার এতিহাসিক 
সাক্ষী স্ুপ্রতিষ্িত প্রাচীন প্রবাসী বাঙালী সমাজ । কথায় বলে, বাঙালীর 
শ্রেষ্ঠ বল বুদ্ধির বল, বিদ্যার বল,_অর্থের বল নয়। প্রধানত এই বিগ্যাবুদ্ধির 
বলে বলীয়ান হয়ে, সেকালের দু-একজন পণ্ডিতের মতো, একালের বিদ্বান 
বাঙালীর যে দলে-দলে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে প্রতিষ্ঠ] পেয়েছেন ত৷ নয়, বাণিজ্যের 
বলেও অনেকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন । পরে*্বংশাহ্ছক্রমে পণ্যের বাণিজ্য বিস্তার 
বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে । সেকালের দু-একজন পণ্ডিতের মতো বলেছি, 
কারণ দীপক্ষর শ্রীজ্ঞানের মতো পণ্ডিত সংখ্যায় খুব বেশি ছিলেন না । একালের 
শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় অনেক বেশি। ধ্রেকালের বাঙালী পপ্ডিতসমাজ, 
'আর একালের বাঙালা বিদ্বংসমাজের মধ্যে পার্থক্য ছ-দিক থেকেই আছে, 
গুণের দিক থেক্ষে এবং সংখ্]ার দিক থেকে । একালে বাঙালীরাই সর্বপ্রথম 
আধুনিক বিদ্বান? হয়ে ওঠার এতিহাসিক স্থযোগ সবচেয়ে বেশি পান। বিদ্বান 
বাঙালীর সংখ্যা বুদ্ধি হতে থাকে এবং কেবল স্বদেশে নয়, বাংলার বাইরেও 
তার। জয়যাত্রা করেন। চাণক্যের বাক্য তাদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠে । 
অবশ নবধুগের রাজা ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পোষকতায়। 

চাণক্যের বাক্যের চাঁকচিক্য বাইরে যতট। আছে, অস্তঃসার ততট! নেই। 
হন্তহাসে অস্তত তার প্রমাণ নেই। ইতিহাসে দেখা যায়, স্বদেশে পূজিত হন 
রাজ। এবং বিদ্বান প্রথমে রাজার পুক্জ। করে পরে দেশপৃজ্য হন। রাজা ধাকে 
সম্মানিত ফরেন, প্রজারাও তাকে মর্যাদা দেন। রাজসম্মান আগে, প্রজার 
সম্মান পরে। চাণক্য যে-যুগের কথা বলেছেন, সে-যুগে সাধারণ মানুষের 
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ত্বতন্্রভাবে কাউকে সম্মানিত করবার অধিকারই ছিল না। বিগ্যা পাগ্ত্য 
প্রতিভা সবই রাজস্বীরুতির মুখাপেক্ষী ছিল । রাজসভার বাইরে, অথবা রাঙার 
অমাত্য-আমলাগোষ্ঠির বাইরে তার বিশেষ কোনো মূল্য ছিল না।"' থাকবার 
কথাও নয়, কারণ মূল্য ব] মর্ধাদা দেবে কারা? বিদ্যা সম্বন্ধ এবং বিদ্বানের 
ত্বতন্ধ মর্যাদা সন্বন্ধে সাধারণের কোনো বোর্ধশক্তিই ছিল ন]। বিছ্বার 
অধিকারও ছিল জাতিগত ও কুলগত । সেকালের পণ্ডিতসমাদ্দ এই বিশেষ 
জাতি ও কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন । বিদ্যা বা পাগ্ডিত্যের চেয়ে কুল- 
কৌলীন্তের মর্যাদা ছিল তাদের বেশি । সাধারণ সমাজের কাছ থেকে তার! 
ষে মর্যাদ1। পেক₹কতন, তা' প্রধানত কুলকৌলীন্টের মর্যাদা । ব্রাহ্মণ সুকলের পুজা 
এবং সর্বাগ্রে পৃজ্য, পণ্ডিত হনবা না হন। পণ্ডিত হলে সকলের দ্িনি 
পগ্ডিতমশাই” কিন্তু প্রণম্য ও শ্রদ্ধেয় তিনি ব্রাঙ্ষণ বলে। ব্রান্ষণপপ্ডিতের 
বংশধর গণ্ডযুর্থ হলেও প্রণময এবং পণ্ডিতের তুল্য পুজনীয়। স্থতরাঁং সেকালের 
পণ্ডিতসমাঁজ দেশের ও দশের কাছে যে সমাদর ও সন্মান পেতেন, তার 
অনেকটাই কুলগত। কেবল পাঙ্ডিত্যর খাতিরে সম্মান পাওয়। তখনকার 
সমাজে সম্ভব ছিল না এবং পণ্ডিত কা বিছান হওয়ারও স্থযোগ ছিল না 
সকলের। 

“কাল বলতে ছিল সেকাল” এবং “সেকালে সদই ভাল ছিল+--এই ধাদের 
বন্ধমূল ধারণ, তার] হয়ত এখন্ই বেদ উপনিষদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত 
থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে আমার এই যুক্তি খগুন করতে চাইবেন এবং বলবেন 
ঘে শৃদ্রদেরও সেকালে বিদ্যার অধিকার ছিল, অব্রাঙ্গণদের মধ্যেও অনেকে 
পণ্ডিত ছিলেন, এবং তারা সমাজে সমাদূতও হতেন | উপনিধদে দেখা যায়, 
অনেক গৃঢ়তত্ব ক্ষত্রিয়দেরই শুধু জানা ছিল এবং ব্রাঙ্গণর। তাদের শিষ্যত্ব স্বীকার 
করে সেই সব তত্বজ্ঞান লাভ করতেন। মহাভারতে দেখ ষায়, শৃন্রাগর্ভঙ্ঞাত 
মহামতি বিছরের জ্ঞানবিদ্ভার তুলনা নেই । 'তুনি সর্বশাস্ত্রে স্ুপগ্ডিত। 
স্ুতজাতীয় লোমহর্ষণ, সঞ্জয় এবং সৌতির জ্ঞানও কম ছিল না। সৌতি মা" 
ভারতের প্রচারক ছিলেন । এরকম বিচ্ছিন্ন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়। যায়। কিন্ত 
এরকম উদ্ীহরণ কয্েকটি একত্র করে সেষুগের কোনে। নির্দিষ্ট সমাজনীর্ষি 
রচন! করা যায় না। সমাজ-অন্ুস্ত প্রচলিত প্রথা! ও রীতির মধ্যেই প্রত্যেক 
যুগের সমাজনীতি পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে। সেই প্রথা অস্থ্যায়ী সেষুগে শৃদ্রের 
শান্্বিষ্ায় অধিকার ছিল ন1। মহামতি বিদুরই একথ। একবার তত্বালোচনা 
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প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । বিছুরের কাছে নানাবিধ নীতিবাক্য 
শুনে ধৃতরাষ্ট্র মুগ্ধ হয়ে বলেন £ “আরও ঘদি কিছু বলবার থাকে, বলো শুনি।, 
বিছুর বলেন £ 'রাজন! সনৎকুমার বলেছেন, মৃত্যু বলে কিছু নেই। তিনিই 
আপনাকে সেই গৃড়তত্ব বুঝিয়ে দেবেন” | ধৃতরাষ্ট্র বলেন, “কেন, তুমি কি জান 
না? যদি জান তে তুমিই বলো।” বিছুর উত্তর দিলেন : “আমি শুদ্রার 
গর্ভে জন্মেছি, জানলেও নামি প্রকাশ করতে পারব ন।। ব্রাহ্গণকুলে জন্ম গ্রহণ 
করে আত গুঢ়তৰ প্রকাশ করনে'ও, দেবতাদের নিন্দনীয় হতে হয় না” । বিছুর 
সর্বশাস্্রজ্ঞ ছলেন বলেই সমাজনীতিজ্ঞ৪ ছিলেন। অশ্ব তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে 
পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে শূত্র যদি দৈবক্রমে পণ্ডিত হয়, তাহুলেও সমাজে 
তার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার কোনে। অধিকার নেই। এই ছিল সেকালের 
সমাজনীতি | মেকালের পঞ্ডিতসমাজ বলতে ব্রাঙ্গণসমাজকেই বোঝাত এবং 
পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণত্থের মধ্যে বিশেষ পার্থকা ছিল না। কুলমহিম থেকে বিচ্ছিন্ন 
পাগ্ডিত্যের স্বতন্থ কোনো মর্ধাদা লোকসমাজে স্বীকৃত হত না। কুলকৌলীন্ত 
ছিল মুখ্য, বিদ্যাগৌরব ছিল গৌণ। 

মহানতি বিদুরের যুগ থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যস্ত জ্ঞান- 
বিচ্চার ক্ষেত্রে এই কুলাধিপত্যই প্রায় অপ্রতিহত ছিল বল। চলে বিগ্যাপাগরের 
ষুগের শাগেই অবশ্য এই একচ্ছত্র কুলাধিকারের হুর্গ-প্রাকারে আঘাত হান 
আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা স্বতঃ প্রণোপধিত হয়ে যে সংস্কৃত কলেজ 
কলকাতা শহরে স্কাপন করেছিলেন, সেখানে ও ধান্ণ ও বৈদ্য সন্তানদের ছাড়া 
*অন্য কারও পড়বার অধিকার ছিল না। শাসনশৃঙ্খলার স্বার্থে ই চিরাচরিত 
সামাজিক কুসংস্কারের সঙ্গে তারা দশর্ঘকাল আপস করে চলেছিলেন। সংস্কৃত- 
শিক্ষা সম্পক্িত কুলগত সংস্কার ইংরেজরাও স্বীকার করে নিয়েছিলেন | অবশেষে 
একজন ত্রাঙ্গণ পাগুতকেই এই সংস্কার দূর করতে হল। ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ভাসাগর 
সর্বপ্রথম ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে কায়স্থদের এবং পরে ১৮৫৪ সালের ভিসেম্বর 
মাসে নন্তান্ত জাতির হিন্দুদের সংস্কৃতবিদ্যা শিক্ষার অধিকার দান করেন।* 
হতরাং বিদছুরের যুগ পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন নেই, বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যস্তই 
ঘথেষ্ট। বিদ্যান্প ক্ষেত্রে কুলাধকার উনবিংশ শতাবী থেকে ভাঙতে 
আরম্ভ করে বাংল! দেশে । অগ্রাদশ শতাব্দীর শেষর্দিক থেকেও বলা যেতে 


* যদ্ধিও কাত এই অধিকার দমকল বর্ণের হিন্দুদের দান করতে আরও বেশি সময় লেগেছিল ॥ 
রষ্টবা £ বিনয় ঘোষ £ বিগ্াসাগর ও বাঙালী সমাজ (পরিবতিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিশিষ্ট, ১৯৭৩)। 


ঃ বাংলার বিদ্বৎনমা'জ- 


পারে। বিদ্বৎংসমাজের সীমান। ব্রাহ্মণবৈদ্যসমাজের বাইরে ধীরে ধীরে প্রসারিত, 
হতে থাকে । নবধষুগের বাংলার নতুন বিৎসমাজের বিকাশ হয়। প্রাচীন 
ও মধ্যযুগের বাংলার ব্রাক্মণপ্রধান পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে নবযুগের বাংলার এই 
বিদ্বংসমাজের চরিত্রগত পার্থক্য এতিহাসিক, একথা হ্বীকার,করতেই হবে। 


বাংলার বিদ্বংসমাজের বিকাশের ধার সম্বদ্ধে আলোচন। আরম্ভ করার 
আগে আরও একটু অবতরণিকার প্রয়োজন আছে। ইংরেজিতে ৭100111- 
8500518” বলে ফে.কথা আছে, তা রুশদেের প্রবতিত। ইণ্টলিজেনসিয়ার? 
বাংল! প্রতিশব আমি “বিদ্বৎসমাজ” করেছি। “শ্রেণী” বলে স্চিত না করার 
কারণ আছে। সমাজবিজ্ঞানে "শ্রেণী কথার একট। নির্দিষ্ট সংস্ঞ। আছে । 
'শ্রেণীচেতনা” মূলত আর্থনীতিক স্বার্থের একতাবোধ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়। কেবল 
কার্প মাক্প নন, একথা তার পরবর্তাঁ ভিন্নমতাবলদী সমাজবিজ্ঞানীরাও 
মোটামুটি শ্বীকার করতে কুন্টিত হননি। ম্যাক্স হ্ববার (14৪8 ড/৮০:) 
মাক্সীয় সমাজনীতির অনেক হৃত্রই অভ্রান্ত বলে মেনে নেননি । *শ্রেণী” সম্বন্ধে 
আলোচন। প্রসঙ্গে তিনি 01859 5168860017১, 30868$-%:০87 ইত্যার্দি অনেক 
প্রকারের গোর্ীচেতনাবোধের হত বিচার করেছেন। কিন্তু তা সর্থেও, 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে শেষ পর্যস্ত সামাজিক “শ্রেণী” ও আর্থনীতিক স্বার্থের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তিনি অস্বীকার করতে পারেননি । অবশেষে তিনি "শ্রেণীর? 
সংজ্ঞ। নির্দেশ করেছেন এইভাবে 2১ 


৬/৩ 108 50681 01 ৪, 01895? 1967) (1) ৪ 001002 7 1960101, 
10856 11) 0010111101) ৪ 51960150 08052] ০970019010610 ০91 (11611 116 
01891)065, 11) 50 691 85 (2) 6015 ০010019017610% 19 [51916551866 
55০01051519 (0% ৩০010912010 11667565 11) (1)৩ 19999653190. 0: 
৪০০৫5 2100 0101001601916155 101 1000010"-, 


এ-ব্যাখ্যার মধ্যে বাক্যবিস্তাস ও বাচনভঙ্গির কৌশলটাই বড় হয়ে উঠেছে, 
বক্তব্য তেমন প্রাঞ্জল হয়নি । মাঝ্স এরকম কোনে কৌশলের আশ্রয় নেবার 
প্রয়োজনবোধ করেননি । সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাঁত্ৰ 
সং্লিষ্ট লোকের ম্বার্থচেতনা দিয়ে তিনি “শ্রেণী, শবের যে ব্যাখ্যা করেছেন, 
তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত। অন্যান্ত সমাজবিজ্ঞানী 
নানাবিধ বাক্য প্রয়োগে “শ্রেণী, কথার ব্যাখ্যা করেও, এই একই সিদ্ধান্তে 
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পৌছেচেন। তার কারণ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপন্ধতি ভিন্ন হলেও, যদি সে- 
পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহলে তার ফলাফল ভিন্ন হতে পারে না, হওয়া! 
উচিত নয়। এক্ষেত্রেও প্রায় তাই হয়েছে। “ইণ্টেলিজেনসিয়া” ব। বিদ্বানদের 
কোনো! সমাজকিজ্ঞানীই স্বতন্ত্র শ্রেণীগ্র্যাদ ( ০1895-18685 ) দেননি, কেউ 
গ্র,প স্টেটাস', কেউ “কমিউনিটি স্টেটাস" দিয়েছেন । কার্ল মাঝ্স “বিঘৎজনদের, 
মধ্যশ্রেণীর অন্তভূক্ত করে তাদের এতিহাপিক চরিত্রের হ্স্থিরত1 সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করেছেন। সাধারণভাবে “মধ্যশ্রেণী সম্বন্ধে তিনি গভীর সন্দেহ 
প্রকাশ করে গেছেন। অবশ্ত তার পরে সমাজের বিশ্িন্ন শ্রেণীর অবস্থার 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং মধ্যশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে মনোভাবের 
তারতম্যও সর্বক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে । বিছৎজনেরাও এই পরিবর্তনের প্রভাব 
থেকে মুক্ত হতে পারেননি । সেকথা পরে বিবেচ্য। আপাতত দেখা 
যাচ্ছে যে, বিৎংজনের1 কোনো ব্বতত্ত্র শ্রেণী, নন এবং এ-সম্বদ্ধে সকলমতের 
সমাজবিজ্ঞানীরাই প্রায় একমত। আযালফ্রেড হেববার “6151501)569৩00৩ 
30051115612,-এর কথা বলেছেন, অর্থাৎ “ইপ্টেলিজেন্সিয়? মানে 5০০1৪119 
00810201060 066 17151118600518.” এ যুগের আর-একজন বিখ্যাত 
সমাজবিজ্ঞনী কাল ম্যানহাইম “ইণ্টেলিজেন্সিয়া” সম্পর্কে বলেছেন-_-€]1719 
11917010975, £618015619  018591998 51900, রবার্টো মিচেল্স 
বলেছেন--11066116010815 ৪1৩ 005 ০0000৩15 2010 50091665115 01 ৪]1 
৪1105 800 0 ৪1] 8110169,, ইতিহাসিক্ টয়েন্বি কালসমুন্র মন্থন করে 
"শেষ পর্যস্ত একটি বিষের পাত্র বি্বংজনের সামনে তুলে ধরে বলেছেন-- 
48, 110061118601518 15 00110. €0 ৮6 101)8109%+--এবং কটাক্ষ করে 
বলেছেন--00৩ 101511156100519 19 ৪. 01855 01 118,501 010061:9. 
সহজ ভাষায়, বিদ্ৎজনের অবস্থা! হলে, “ঘরেও নহেঃ পারেও নহে, যেজন 
আছে মাঝখানে” কতকুট] তার মতে৷ সারাজীবন সাধ্যমতে। বিভ্ভার 
কেরামতি দেখিয়ে সমাজের কাছ থেকে তিনি ষা পান, তাতে তিনি সুস্ত হন 
না। শেষজীবনে তার মনে হয়, সমাজের তরী যেন তাকে তীরে নিক্ষেপ 
"বার, পরিবর্তনের শ্রোতে ভেসে চলে গেছে । সমাজের মধ্যে থেকেও তিনি 
'যেন এক জনমানবশৃন্ত হ্বীপে নির্বাসিত। একথা যত মনে হয় তত অতৃপ্তি 
বাড়ে, আক্রোশ বাড়ে, অভিমান বাড়ে । বিহত্জনদের এই অতৃপ্তিকে টয়েন্বি 
তাই ০0089101091] 0111)87010695 বলতেও কুষ্টিত হননি ।২ 


বাংলারবিদ্বতসমাজ 


এ-হেন বিদ্ধংজনদের কেবল আর্থনীতিক স্বার্থে শ্রেণীবক্ধ কর] যুক্তিসঙ্গত 
নয় বলে আমি তাদের “সমাজ-বদ্ধ করেছি! ঠিক শ্রেণীচেতনা বলে কিছু 
না থাকলে ও, তাদের গোঠীচেতনা বল কিছু আছে মনে হয়। সেটৰ শিক্ষার 
চেতনা, বিছ্যার্জনের চেতনা! সমা্রবদ্ধতার দিক কে এই চেতলার 
অবশ্যই যূল্য আছে। একে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। বিজ্ঞানীরাও 
করেননি । কাল ম্যানভাইম এই চেতনার বন্গনশক্তি সগ্ঘন্ধে বরেছেন 2৩ 
41601001021) 616% 81০6 (০০ 41861610612054 (0 09 19£87060 ৪3 
৪. 9177816  $1895. 0161০. 155 19%/০৮৩, ০20. [1)15108 
5০9০1910951081 ০০17) ০০65%/691) ৪11 5101005 01 065119000915, 
10211)61%5 00002801017, ৯%1)101) 01110১ 01267) (02605251712 5 
811101776 ৬৪৬, 
“আমরা কষ্ট করে লেখাপড়। শিখোহ এবং দেই ।শক্ষাকে সমাজের কাজে 
নিয়োগ করেছি*__এ-বোধ নবস্তরের বিদ্বানদের মধ আছে: সাধারণ গ্রামঃ 
স্কুলের শিক্ষন্ত থেকে বিশ্ববিদ্ালয়ের প্রধান অধ্যাপক সাহিতিটক সাংব(দিক 
বৈজ্ঞানিক, একনিষ্ঠ জ্ঞানতপন্বী সকলের মধ্যে ীবগ্যার্জনের একট। একান্ুতৃতি 
আছে। এই একাহুভৃতি থেকে সকল সুরের বিদ্ধৎজনের মধ্যে একটা সহান্- 
ভূতির ভাব সঞ্চারিত ংয় ; এই সহান্যতবতি থেকেই তাদের মধো “দমাজ'-বোধ 
_আসে। ত্রাহ্মণসমাজ বৈগ্থসমাজ কায়স্থসমাজ যেমন “কমিউনিটি'-বোধ 
থেকে গড়ে ওঠে (শ্রেণীবোধ থেকে নয় ), বিদ্বংসমাজেরও কতকটা সেইরকম 
বিকাশ হয়। “সমাজ” কথার ধ্রই অর্থে, বিছৎজনদের নিয়ে একটি স্বতুত্তু 
“বিদ্ংসমাজের+ কথ ভাবা ঘেতে পারে । বাংলার 'ব্দ্বৎসমাঁজের কগা ভাবলেও' 
তুল হয় না। 000০6175 2100 ১1021051175 ০1 911 21177 21710 01 211 
8111155'-এর মধ্যে শ্রেণীগত এক্য না থাকলেও» সমাজগত একতাবোধ থাকতে 
বাধা নেই। বৈদ্লমাঁজে যেমন “প্রলেটারিয়েট' বৈছের প্রতি ক্যাপিটালিস্ট? 
বৈদ্যের একট? অদৃশ্ত সহানুভূতি থাকে, ব্রাহ্মণসমাজে, যেমন সব ব্রাহ্মণের সমান 
01955-50885 না থাক? ননত্বেও একটা হমাজবোধ থাকে, বিদ্ৎদমাজে ও 
তেমনি অফিসার ও সাব-অল্টার্ন, ক্যাপটেন ও জমাদাঁর, গোলন্াাজ ও 
পদাতিক, সর্বস্তরের মধ্যে, শ্রেণীবৈষম্য থাকা সত্বেও শ্বচ্ছন্দে একক্টর্ঁ 
সমাজবোধের বন্ধন থাকতে পারে এবং গাছে৪। তবে এই লমাজবোধের বন্ধন 
ষে শ্রেণীবোধের বন্ধনের তুলনায় অনেক বেশি শিথিল, তাতে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 


বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


এখন প্রশ্ন হল, বিঘৎসমাজের অস্ততূ্ত হবেন কার1? কিসের মাপকাঠিতে 
তাদের বিদ্বৎসমাজের মধ্যে গণ্য কর। হবে ? ষে-বিদ্বংজনদের নিয়ে “বিহ্ৎসমাজ" 
গঠিত, মেই বিদ্ধংজন কার্দের বলব? আলোচনা করতে হলে, “বিছৎজন, 
সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট নিদিষ্ট ধারণা থাক দরকার, কোনো অস্পষ্ট অনির্দি 
ধারণা নিয়ে অগ্রলর হওয়া! যায় না। শিক্ষণ” ঘদি মাপকাঠি হয়, তাহলে 
স্বল্পশিক্ষিত থেকে উচ্চশিক্ষিত সকলেই কি “বিদ্বংজন”? তার চেয়েও বড় 
কথা, শিক্ষিত ব। বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বিদ্বৎসমাজভূক্ত হবার যোগ্য কি না? 

রবার্টে। মিচেল্স “বিদ্ৎজন' কথার ব্যাখ্যা করেছেনু, ঘুরিয়ে। তিনি 
বলেছেন 2৪ 

[16611506015 815 7961501715 10959553106 1000%/1666 ০01 10 & 

18,110 5%/61 96156 (10055 ৮/1)05০ 10052109100, 02,96৫ 01. 1510০6101. 


৪100 10705150565 ৫6911৬65 1995 ৫1176061% 20 ৩০191৬০15% 110) 
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অর্থাৎ, প্রকৃত বিদ্বংজন তারাই, ধারা বিচার-বিশ্লেষণে চিস্তাশীলতা ও 
মননশীলতার পরিচয় দেন বেশি, এবং সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় প্রত্যক্ষ ইন্ড্রিয়- 
গোচর জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল অনেক কম। পঞ্চেন্রিয়ের সাহাষ্যে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা থেকে ধারা জ্ঞানলাভ করেন, তারা স্থল সাধারণ ব্যক্তি। আর 
ধার] বষ্েক্দ্িয় “মগজের” সাহাধ্যে চিন্তা ও মনন করে জ্ঞানবৃদ্ধি করেন, তারাই 
বিদ্তৎজন। আমাদের ঘরোয়া আটপৌরে কথায় বল] ঘায়, চোর পালালে 
ধার্দের বুদ্ধি বাড়ে তার। বুদ্ধিমান নন, চোরের/চিস্তায় ধাদের বুদ্ধি বাড়ে, যারা 
চুর্পির ছুর্ভোগ ভোগেন না তারাই প্ররুত “বুদ্ধিমান । ঠেকে বা $কে না শিখে 
ধারা ভেবেচিস্তে শেখেন, মিচেলের মতে; তারাই “ইন্টিলেকচ্যয়াল” বলে গণ্য 
হবার ধোগ্য। মিচেলের এই ডেফিনিশন, মনেহয়, নিতাস্তই টেকনিকাাল' 
এবং অত্যন্ত “কর্মাল? | ব্যাখ্যা ভুল না হলেও, ব্যাখ্যানের ভঙ্গিমায় বিভ্রান্তির 
সঞ্ভাবনা বেশি | বরং ক্যার্ল ম্যানহাইম অনেকট। সহজবোধ্য ভাষায় একথার 
ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন £ ৫ 
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প্রত্যেক সমাজে নানাগোষঠীভূক্ত এমন কিছু লোক থাকেন, ধারের কাজ 
হুল সেই সমাজের জীবনদর্শন ও দৃপ্টিতক্তি রচনা কর! এবং ব্যাখ্যা কর!। 


ৰবাংলারবিত্ৎসমাজ 


৮ 


ধার! সমাজের এই জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করেন, তারাই বিদ্বংসমাজের অস্ততূ কত 
হবার যোগ্য। তারাই প্রকৃত বিদ্ংজন। 

এদিক থেকে বিচার করলে কেবল বিদ্যার মানদণ্ড দিয়ে বিছতজনের বিচার 
করা যায় না। আ্যাকাভেমিসিয়ান, অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয্বের সের] রত্ব, এ রা 
“টিপিক্যাল” বিদ্ংজন বলে গণ্য হলেও, মিচেলের ভাষায় বল] যায়_-41 
০০1৫ ০৩ 10186 6০0 06175 10706116002915 22) 051:775 ০01 2:09.051010 
57.810107962905+- পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র ঘি ভেপুটি ব। সিবিলিয়ান হন এবং 
কেবল চাকরিই কন্তররন, তাহলে তিনি আমাদের এই সংজ্ঞা অন্সীরে “বিদ্ংজন, 
নন। সিবিলিয়ান ইন্টিলেকচ্যায়াল নন শুনলে অনেকে হয়ত স্তভিত হবেন। 
কিন্তু কথাটা পরিষ্ার করে বোঝার প্রয়োজন আছে। সিবিলিয়ান ব1 
ডেপুটি যদি চাকরি করেও বিদ্যাচর্চ করেন, মনন করেন, সামাজিক জীবনে 
তার প্রয়োগ করেন, তাহলে তিনি “বিদ্ৎংজন?। অর্থাৎ সামাজিক অর্থে 
“বিজন” | সামান্ত একজন স্বপ্পবেতনের কেরানী যদি মানসিক সংগ্রামে, 
আদর্শগত সংগ্রামে সক্রিয় ভৃমিক! গ্রহণ করেন, তাহলে নিক্ষিয় সিবিলিয়ান 
অথবা অকর্মণ্য ভেপুটির তুলনায় “বিদ্বৎ্জন+ বলে গণ্য হবার দাবি তাঁর অনেক 
বেশি। ধনবিজ্ঞানের ফার্ট-ক্লাস-ফাড্ট কোনে। ছাত্র যদি পরবর্তা জীবনে 
পাটের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজ . 
পরিবারে ব। পরিচিত ষ্হলে “বিছতৎজন” বলে গণ্য হলেও, সমাজের কাছে তিনি 
“বিছ্ধৎংজন” বলে গণ্য হবার ষোগ। নন। বিদ্বান হলেই বিদ্বংসমাজভূক্ত হয় 
না। পাঠশালা পর্ষস্ত পড়েছেন এরকম 9616-650008660 কোনে। সাহিত্যিক 
অনেক উচ্চশিক্ষিত চিন্তালস আযাকাডেমিসিয়ানের চেয়ে দেশের * বিহৎসমাজের 
সধ্যে অগ্রগণ্য প্রভাবশালী ব্যক্তি হতে পারেন । “শিক্ষিত” আর “বিদ্ৎজন” এক 
নন। “বিদ্যার ভূড়ভূড়ি” বলে একট] কথা আছে আমাদের দেশে | মহাবিদ্বান 
কেউ যদি অগাধ জ্ঞানসমুদ্রে ডুব দিয়ে তলিয়ে থাকেন এবং কেবল তুড়তুড়ি 
কাটেন, দি তাকে দেখ। ন। যায়, তার চিস্তাভাবনার কথ। জান! ন। যায়, 
তাহলে তনি জ্ঞানতপন্বী “স্কলার” হলেও, সামাজিক অর্থে “ইপ্টিলেকচ্যুয়াল 
নন। মিচেল্স তাই বলেছেন : ৬ 
»,১00055 চ/100 108৬০. 10061619 2০০012018060 10005150806 ৪81৩ 
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এর মধ্যে 191155019 008116155 এবং 401165619 1810061025 কথ ছুটির 
গুরুত্ব খুব বেশি। 'অধীত ও অঞ্জিত বিছগ নিয়ে “স্কলার” হওয়া যায়, কিন্ত 
ইন্টিলেকচ্যুয়াল? হওয়া যায় না । পুরোহিতের গুণ থাকা চায়, পুরোহিতের 
কর্তব্য কর! চায়, তবে বিদ্বৎ্জন হওয়া সম্ভব। পুরোহিতের গুণ কি; কর্তব্যই 
বা কি? প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে পুরোহিতের কাজ ছিল, সাধারণ 
মাহ্ছষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করা, তাঁদের মনের ক্ষুধা্ডুঞ$1 ( পেটের নয়) 
পরিতৃপ্ত করাএ সাধারণ মানুষের চিস্তাধার। 'তথন ধর্মজিজ্ঞান। ও অ্বধ্যাত্মচিন্তার 
বাধা সড়কে চালিত হুত। পুরোহিতের কর্তব্য ছিল, এই বীধা। সড়কটি 
পাহার। দেওয়া । তার জন্য তিনি শাস্্রবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্া আয়ত্ত করতেন, 
এবং সামাজিক চিন্তার গতানুগতিক সড়কটি পাহার! দিয়ে তার কর্তব্য পালন 
করতেন । গৃহে বসে কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন করে তার কর্তব্য শেষ হত না। একালের 
বিদ্ধজনের কর্তব্য সেকালের পুরোহিতের কতব্যের অন্ক্ূপ। বিদ্বান হয়ে এই 
কর্তব্য পালন যদি তিনি না করেন, তাহলে তিনি বিছ্ৎসমাজের একজন বলে 
গণ্য হবেন না। সমাজের চিস্তাধারাকে দ্িনি পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন, 
নিজে চিস্তা করে অন্যের চিন্তার উদ্রেক করেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় 
জানবিগ্ভা আয়ত্ত করতে কুন্তিত হন না, তিনিই আদর্শ বিংজন | উচ্চশিক্ষিত 
অর্ধশিক্ষিত আত্মশিক্ষিত ও আজীবন শিক্ষার্থী, সকলেই এই অর্থে 
বিদ্বৎংসমাজের মধ্যে গণ্য হতে পারেন, আবার নাও হতে পারেন। মিচেল্স- 
এর মতে এ র সকলেই বিছ্ত্জন বা ইন্টিলেকচ্যয়াল-_ 
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শেষ কথাটিই সবচেয়ে সহজ--'৮০9০8110179119 001005171৩0 108 
0778৪ ০1 00৩ 17100” যিনি, তিনিই 100511৩0099] হবার যোগ্য । সমাজের 
হাটে ধিনি নিজের মুনন ও মানুষের মন নিয়ে কারবার করেন, তিনিই 
বিদ্ৎংজন এবং দেশের বিদ্ৎসমাজের একজন। তা ধিনি করেন না, তিনি 
বিদ্বান হতে পারেন, কিন্ত বিৎৎসমাঞ্জের একজন বলে গণ্য হবার ঘোগা নন। 


১৯ বাংলারবিত্বতনমাজ 


বিঘৎজনের প্রধান কাজ হুল তাহলে, সমাজের চিস্তাধারাকে পরিচালিত 
করা, সামাজিক নীতি আদর্শ ও জীবনদর্শন ব্যাথ্যা। করা, বুঝিয়ে দেওয়া । 
সমাজ যত স্থিতিশীল হয়, সামাজিক গড়ন ষত অচলায়তনের 'মতো। অটল 
অনড় হুয়ে ওঠে, ভতই বিদ্বৎংজনদের স্তরটি সীমাবদ্ধ ও স্তবনির্িষ্ট হতে থাকে 
এবং ক্রমে বিদ্বৎসমাজ একটি সামাজিক 'জাতিতে” পরিণত হয়। আদিম 
সমাজের জাছকর থেকে মধ্যযুগের সমাজের পুরোহিত যাজকসম্প্রদায় 
ও পণ্ডিতসমাজ পর্যস্ত তার এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের 
দেশে তাই ফেলে ব্রা্ষণসমাজে ও পণ্ডিতসমাজে কোনো পার্থক্য 
ছিল না। রব্রাহ্ধণ” বলতে “পণ্ডিত? এবং পণ্ডিত” বলতে ব্রাহ্মণ” বোঝাত। 
বিদ্বংসমাজ ধখন জাতিগত মর্যাদ] পেতেন, তখন সমাজমানসের উপর তার! 
সহজেই একচ্ছত্র আধিপতা বিস্তার করতে পারতেন। তাদের নিজেদের 
চিন্তাধারা ও জ্ঞানবিদ্যাও ক্রমে সঙ্কীণণ ও প্রাণহীন গ্হয়ে উঠত। প্রত্যক্ষ 
সমাজ-জীবনের সমস্য!, ছন্দ ও প্রশ্নের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকত ন1। 
য়াজবিচ্ছিন্ন চিরায়ত বি্যা “্কলাহটিক' ও 'আযকাভডেমিক' হতে বাধ্য। 
ম্যানহাইম একে 40090115610 5৩ ০1 0)07819 বলেছেন। এর 
প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, “50180129010857,-এ পরিণতি । দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হুল, 
সমাজ-বিচ্ছিন্নতা, ম্যানহাইমের ভাষায়-_5 161261৮6 1617010517555 110] 
(0৩ 07961) ০01101065 01 ৩৮০1502% 1166, এই কারণেও এই জাতীয় বিষ্ঠা 
ও চিস্তাধার। ক্রমে 4501)0918,50185 ও 8০080510010, হয়ে ওঠে। এই গ্রসজে 
ম্যানহাইমের উক্তি প্রণিধেয় বলে উদ্ধৃত করছি £" 
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চিন্তার উদ্রেক হয় প্রত্যক্ষ জীবনসংগ্রাম থেকে) জীবনসংগ্রাম কেবল 
জীবিকাসংগ্রাম নয়, একথা মনে রাখা দরকার । জীবনের ও সমাজের 


বাংলারবিদ্বৎসমাজ ১১. 


নানাবিধ সমস্যার ঘাতপ্রতিঘাতে চিন্তাতরঙ্গের স্যষ্টি হয়। ম্যানহাইম বলেছেন, 
' স্বলাহিক” চিন্ত। এরকম কোনে! জীবনসমস্তার প্রত্যক্ষ ঘাতপ্রতিঘাত থেকে 
স্ষ্টি হয় না।* স্যাজ-জীবন থেকে সে-চিস্তা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমনকি 
প্রাকৃতিক জীবন €থকেও। তুলভ্রান্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে 
চিন্তাধারার পুনজ্জীবনলাভের সন্ভাবন! থাকে না। প্রধানত নিজেদের সঙ্কীর্ণ 
স্বার্থরক্ষার খাতিরে সেই চিত্ত: ও বিদ্যা “শান্সের” মধ্যে দৃঢবিস্তম্ত করার 
প্রয়োজন হয়, বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে নয় । সেই শাস্ত্রবিদ্ধা দিয়ে চিরদিন 
একভাবে সব সমস্তা ও প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা ভক্। এই কাজই 
সেকালের পণ্ডিতসমাজ করতেন । সেকালের স্থিতিশীল অচল অটল সমাজের 
তারা ছিলেন যোগ্য প্রতিনিধি ও মুখপাত্র; পণ্ডিতসমাজের যেমন, 
পারুত্যেরও তেমনি কোনে! পরিবততন হত না। সমাজ, সমাজের পণ্ডিত, 
পণ্ডিতের পাপগ্ডিত্য, সবই ছিল “স্থিতিশীল গতানুগতিক । 

একালের বিদ্ধংসমাঁজের বিকাশ হল সম্পূর্ণ ভিন্ন সামানিক পরিবেশে । 
ধনদৌলত ও বাণিজ্যের অবাধ মুক্তি-অভিযানের দিনে বিদ্যার ও বিদ্বানের 
নতুন জয়যাত্রা! শুরু হল। ন্বার্ধ বাণিজ্য ও ধনতন্ত্রের প্রাথমিক অগ্রগতির 
সঙ্গে আবির্ভাব হল নতুন প্রগতিশীল বিদ্ৎসমাজের | তারা যে 'বন্ার সাধন! 
করতে লাগলেন, তার সবচেয়ে বড় আদর্শ হল প্রথর বিচারবুদ্ধি, নির্যল 
যুক্তি ও উদার মানবযূল্যবোধ। 4710811715 নয়, 71877077165 হল 
নবযুগের আদর্শ। নতুন জ্ঞানবিদ্ঠাতকে বল! হস্ত “হিউম্যানিস্ট? বিদ্যা । এই 
হিউম্যানিজম্‌ কি? অনেকে এই “হিউম্যানিজম্ঠ কথার ভুল অর্থ করে 
থাকেন। “মানব্রতাবোধ” বলতে আমরা ঘা বুঝি, “হিউম্যানিজম্‌” ঠিক তা 
নগন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেড ফন মার্টিন এই “হিউম্যানিক্? 
সম্বন্ধে বলেছেন :৮ 
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১২ বাংলার বিদ্বৎপমাজ 


উদীয়মান ধনিক-বণিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের আদর্শ হুল “হিউম্যানিজম্, | 
হিউম্যানিস্ট জ্ঞান সেই সত্যের জান, যা সমগ্র মানবসমাজে প্রযোজ্য । 
হিউম্যানিজম্‌ জন্মগত ও জমিদারীগত কোনোও সামাজিক অধিকারে ও 
ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না। 'জমিদারীগত" অধিকার আক ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
অধিকার অভিন্ন নয়। জমিদারীগত কথাটি সেইজন্ত আমি ব্যবহার 
করেছি । জমিদারী স্বোপাজিত সম্পত্তি নয়, সআাটের নিজন্ব স্বার্থে উপহার- 
দেওয়া সম্পত্ভি, লুটতরাজ-করা সম্পত্তি। জমিদারীর আয় প্রধানত 
400591)60 1176০2৩+, ব্যক্তিগত কায়িক বা মানসিক যেহনতের আয় নয়। 
বংশাহুক্রমে, জমিদারী ভোগ কর। হয়। জমিদারের মর্ধাদ। জ্মিদারীর জন্য, 
ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্ত নয়। ক্যাপিটালিস্ট তা নন। 4৪81105 ৪10৩, 
মুনাফারপে আত্মসাৎ করে যতই তিনি ধনিক হন না কেন, 'এনট্রেপ্রেনার 
হিসেবে তীর ব্যক্তিগত বুদ্ধি সাহস মেহনত, সবকিছুর মূল্য আছে, অস্তত ধনতন্তেয 
অভ্যুর্দয়পর্বে । জমিদারের জন্মগত অধিকার ছাড়া কিছু নেই । জমিদারের মতো? 
সেকালের সমাজে বিদ্যারও জন্মগত ও বংশগত অধিকারট? বড় ছিল। সেষুগে 
ধনপতি সদ্দাগরদের যেমন কোনে। সামাজিক মর্ধাদ। ছিল ন1, তেমনি কোনো 
অব্রাহ্ণ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যও স্বীরুত্ত হত না। নবধুগের “হিউম্যানিজম্* এই 
বংশগত ও বুত্তিগত অধিকার অস্বীকার করে, সর্বক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত 
কৃতিত্ব ও ক্ষমতাকে খানিকট। অস্ত স্বীকৃতি দিল। হিউম্যানিজমের 
সুলমন্ত্র হল ব্যক্তিমর্ধাদ। ব্যক্তিস্বাঁতত্ত্রা। কুলকৌলীন্ত নয়, ব্যক্তিগত ৪০1/1৩৩- 
100 হল নবযুগের সামাজিক মর্ধাদার প্রধান মানদণ্ড। বিতের ক্ষেত্রে 
যেমন, বিগ্যার ক্ষেত্রেও তেমনি এই ব্যক্তিগত “৪০1)15ড70611-এর মানদণ্ড 
বড় হয়ে উঠল। পুরাতন পণ্ডিতসমাজ ভেঙে, নানাজাতিবর্ণের বিছবানদের 
নিয়ে নতুন বিছ্ধৎসমাজ গড়ে উঠতে থাকল। বাংল। দেশে উনবিংশ শতাব্দী হল 
এই নবধুগের বিদ্ধৎসমাজের বিকাশের কাল। “ছিউম্যানিজম.* এবং ব্যক্তিগত 
এপ্টারপ্রাইজ' ও “আ্যাচিভমেণ্ট” ভাই দেখা যায় নবষুগের বাঙালী বিদ্ৎ- 
সমাজেরও মূলমন্তর। 

নতুন সামাজিক পরিবেশে বিজন বাছাইয়ের এই নতুন মানর্দগুর 
আলোচনাপ্রসঙ্গে কার্ল ম্যানহাইম. বলেছেন ষে ইতিহাসে দেখা যায়, প্রধানত 
“তিনটি নীতি অঙ্গসারে, প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যস্ত, বিহৎসমাজের 
বাছাই চলেছে । কুল্নকৌলীন্ের নীতি, সম্পত্তির মালিকানার নীতি এবং 
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ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নীতি। ক্রমে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উপর জোর দেওয়ার 
দিকেই আধুনিক গণতন্ত্রের ঝৌঁক বেশি । ঝোঁক বেশি বলে সেটাই একমাস 
সত্য ব1 মনদণ্ড হয়ে ওঠেনি। কুল ও সম্পত্তির জোর গণতন্ত্রের যুগেও 
আছে, কেবল ব্যক্তির গুণ বা প্রতিভাই সব নয়। ম্যানহাইমের উক্তি উদ্ধৃত 
করছি :৯ 
[10175 09115 0 11100 0০ 99561701921 101607)005 ০01 8০1৩06111 
৩11663, চ/17101) 00 00 006 10165606 11256 807968160 ০012 006 
10150011081 59610) 01016 70111010155 ০91) ০০ ,0:8011081151060 : 
১০1৩০61০012 010. 00৩ 02519 01 019০০১ 177017671)9 01704 07011726771671 4, 
41150008010 9০9০916---0180959 105 6110559 10110721119 00 1105 
০1০9০9৫ 12111701115. 83090196915 5০90191% £12,002119 1100001005৫ 
258 921010121006116) (8০ 10111701016 01 95216)" 16 15) ০ 
90156) [05 192 006 70111001016 ০? ৪:01)16৬৩11)91)6 ৬1203 
00171011750 আ$0) 005 ০ 090061 01117010155 10) 69111৩1 
[7611905, ০০ 16 15 17009118106 ০0101006100 01 [000617) 
৫9100901909 (৪5 10905 49 1615 %15097905) (1126 0116 20171610911 
[01170010015 11001525170815 (6045 (০ ৮০০০6 115 ০0116611910 9£ 
9090121 5000655,. ১9610 &5 2 %/1)916, 10090611) 0610001809 15 & 
8616011০ 10)90111191% 00100011715 211 0015৩ 1011100100165, 


ম্যানহাইম বলেছেন যে অভিজাত সমাজের কৌলীন্তনীতির সঙ্গে বুর্জোয়া 
সমাজে 581101৩1000 হিসেবে ধনাধিকারের নীতি যোগ কর। হয়েছিল, 
তার সঙ্গে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নীতি যে একেবারে যুক ছিল না তা নয়। 
ধনতান্ত্রিক সমাজের গোড়ার দিকে অস্তত ছিল। কিন্তু গণতন্ত্রের ঘুগে ক্রমেই 
ততীয় নীতি প্রবল হচ্ছে, এইটাই উল্লেখ্য । গণতন্ত্র সন্বদ্ধে একথা বলেও 
তিনি বন্ধনীর মধ্যে &510108% ৪89 16 15 %1801003 কথাটি যোগ করতে 
ভোলেননি। শেষকালে বূলেছেন, গণতন্ত্রের যুগে, বিদ্বৎসমাজের নির্বাচনে 
তিনটি নীতিরই একক্র প্রয়োগ দেখা ধায়। অর্থাৎ আধুনিক যুগেও আমরা 
যেমন বহু প্রাচীন সংস্কার একেবারে বর্জন করতে পারিনি, উত্তরাধিকারস্ছত্জে 
সাংস্ৃতিক সম্পদের সঙ্গে অনেক আঁবর্জনাও বহন করে চলেছি, তেমনি গণতন্ত্রের 
যুগেও আযারিস্ক্রাসির নীতি একেবারে বর্জন করতে পারিনি। আজও 
উচ্চবংশের ও বিত্তবানের সন্তান বিদ্বংসমাজে যত সহজে প্রতিষ্ঠা পান, 
অনভিজাতবংশের দরিদ্রের সম্তান, তার চেয়ে শতগুণ বেশি যোগ্যতা ও. 
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প্রতিভা থাকা সত্বেও তা পান না। বাংলার বিত্সমাজেও এ[ৃ্টাভ বিরল নয়, 
বরং প্রকট বলা চলে | তার কারণ, বাংলার সমাজে গণতন্ত্র কোনকালেই 
%1501085+ ছিল না, আজও নয়। গণতস্ত্রের এই বিকলাঙ্গ নিজীঁব অবস্থার 

অন্ততম কারণ হল, বিদেশী শাসনের ওপনিবেশিক পরিবেশে সামস্ততন্ব ও 
ধনতন্ত্রের বিসদৃশ সংমিশ্রণ । স্বাধীন হবার পরেও এই মিশ্ররূপের তেমন উল্লেখ্য 
পরিবর্তন হয়নি, এবং গণতন্ত্রও তাতে সজীব ও সচল হয়নি বরং অনেক নিজধখব 
হয়েছে এবং প্রকৃত গণতঙ্ছের বদলে ফ্যাশিস্ট জনতাতত্ত্রের ( 1$0৮০০1৪০ ) 
দিকে ঝোঁক প্রধল.হয়েছে | 

এই ধরনের সামাজিক অসঙ্গতি থাকা] সত্বেও, একথা অবস্থাই স্বীকার 

করতে হবে ষে আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিভা বুদ্ধি ও উদ্যমের জোরে 
সামাজিক মর্ধাদ। ও প্রতিষ্ঠালাভের যেটুকু স্বযোগ বা ত্বাধীনতআছে,আগেকার 
সমাজে তা একেবারেই ছিল না| প্রাচীন সমাজের বাঁধাধর] গড়ন ভেঙে দিয়ে 
নতুন ষে সমাজবিন্তাস হতে থাকল তা৷ গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। সমাজের 
সমস্ত স্তর থেকে, জাতিবর্ণ-নিবিশেষে, বিত্তবান ও বিদ্বানর। প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা 
পেতে থাকলেন। বিদ্ৃংসমাজের সামান্য পরিবতন নয়, উল্লেখ্য পরিবত্ন হয়ে 
গেল। বাংলার সমাজে অক্রান্গণ্রংশের উচ্চশিক্ষিত বিদ্ধধজনের] সামাজিক 
চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করলেন। মহামতি বিছুর যদি 
উনবিংশ শতাবীতে আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে একালের 
ধৃতরাষ্ট্রদের তিনি শবচ্ছন্দে, শৃ্জাগর্ভ গাত হয়েও, অভিগৃঢ তত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতে 
পারতেন। সমাজের দেবতারা *নন্দা করার সাহস পেতেন না। 


এইসব এতিহাসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই এদেশে নবধুগের 1বছৎ- 
সমাজের আবির্তাব হল। ইংরেজরা যখন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তখন 
সমাজে ধীরে ধারে শাসকশ্রেণীর 1বগ্ঠার মর্ধাধাই বাড়তে লাগল। মুসলমান 
আমলে হিন্দুরা ফার্স্াবিগ্ভা আয়ত্ত না করতে পারলে রাজদরবারে লম্মান 
পেতেন ন1 এবং সন্ত্রানস্ত বলে পরিচিত হতেন ন1। ইংরেজ আমলেও ক্রমে 
ইংরেজিবিদ্য। সেই সামাজিক মর্ষাদ1 পেল। এই মর্ধাদাদানের জন্য কেবন্ত্র খে 
ইংরেজরাই দায়ী, তা নয়। গোড়ার দিকে তার। শাসন-শোষণের চিস্তাতেই 
মগ্ন ছিলেন, এদেশের লোকের শিক্ষার দিকে তাদের কোনে! দৃষ্টি ছিল না। ' 
দেশের লোকরাই নিজেদের বাস্তববুদ্ধিতে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুকতে 
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আরভ করলেন । ইংরেজর1 বরং দেশীয় শিক্ষার প্রচলিত ধারাকে ব্যাহত 
করতে চাননি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাদকে তার? কাশীতে সংস্কৃত কলেজ 
এবং কলকাভায় মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন এই উদ্দেস্তে। লক্ষ্য ছিল, 
আদালতের কাজ চাল্লানোর জন্য পণ্ডিত ও মৌলবী তৈরি কর1। শাসনকার্ষের 
জন্ত যেটুকু আশু প্রয়োজন, তাই তার] করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা দিতে 
তাদের সংশয় ও ভয় ছিল বললেও ভূল হয় ন'। এদেশের লোক এবং খ্রীস্টান 
পাদরি সাহেবদের উদ্ষোগেই ইংরেজি শিঙ্গার প্রচলন হতে থাকে । প্রাদরি 
সাহেবদের শ্বার্থ খরীষ্টধর্ম প্রচারের পথ পরিষ্কার *র। এবং এদেশলোকের স্বার্থ, 
ইংরেজদের অধীনে চাঁকরি-বাকরি করা | চাকরি বলতে তখন দেওয়ান 
মুন্খী বেনিয়্ান মুৎসাদ্দ সরকার ইত্যাদির চাকরি বোঝাত এবং তাতে বিলক্ষণ 
অর্থ-সমাগম হত। ডেপুটি বা দিবিলিয়ানদের যুগ তখনও আসোন। 
দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুচ্টুদ্দিগিরি করবার জন্য যত সামান্ত হোক, ইংরেজি 
শিক্ষার দরকার হত, সংস্কত পাগুত্যে কাজ হত ন1। ইংরেজষুগের প্রথম 
পর্বে নতৃন বাঙালী সম্তান্ত সমাজ গড়ে ওঠে প্রধানত এই দেওয়ানি-বেনিয়ানি- 
মুচ্ছুদ্দিগির ও চলনসই ইংরেজি বিদ্যার উপর ভিত্তি করে। ইয়োরোপ ও 
আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীর] যাদের বঙ্জুমান যুগের চ00115-87 0000৩] 
বলেছেন, বাংলার সমাজে তার! প্রায় সকলেই এই বৃত্তি অবলম্বন করে প্রতিষ্টা 
পেয়েছেন । পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান।রা যেরকম 9০9০181 7২98150৩7 তরি 
করেছেন, আমাদের দেশের প্রত্যেক পরিবারের ইতিহাস অনুসন্ধান করে যদ্দি 
মেরকম কোনো রেজিস্টার তৈরি করা ষেত (করতে পারলে, সামাজিক 
ইতিহাস-রচনার এর্দক থেকে স্থবিধা হত), তাহলে এই সমাজচিত্র আরও 
অনেক পরিফারভাবে ফুটে উঠতে চোখের সামনে 1৯০ ইংলগ আমেরিকার 
আধুনিক যুগের প্রথম পর্বের [810119-991)0০1-দেঁর মতে। বাঙালা সন্ত্রান্ত 
পরিবার-প্রতিষ্ঠাতার। 12051010200 0279165115657 ছিলেন না| শেঠ বসাক শীল 
মলিক লাহাদের মধ্যে ব্যাঙ্কার বা “বেনিয়া” ছিলেন অনেকে, কেউ কেউ 
স্বাধীন ব্যবসায়েও মার্চে্ট-ক্যাপিটালিস্টদের মতো বিত্তলাভ যে করেননি, 
তাও অয় (যেমন ঘারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামছুলাল দে প্রভৃতি ), 
কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী পরিবার “সম্াস্ত' বলে গণ্য হয়েছেন, দেওয়ানি- 
বেনিয়ানির অর্থলাভে। ।সুরকারী দলিরপৃর্র থেকে কয়েকটি পিরিরাযরর সুংক্ষিগ 
বিবরণ দেয়! হল £১৯ 


মি বাংলারবিদ্বংসমসাজ 


ঠাকুর পরিবার 
বহুবিভ্বত সমদ্ধিশালী পরিবার | প্রধান শাখার আরিপুরুষ দর্নারায়ণ ঠাকুর 
হইলার সাহেবের দেওয়ানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন । «গোপীমোহন 
ঠাকুর, ছ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি নানারকম ব্যবসাবাপিজ্য করে সম্পত্তি 
বৃদ্ধিকরেন। বিভ ও বিদ্যা, উভয়ক্ষেত্রে এরকম প্রতিপতিশালী পরিবার 
তখন বোধহয় আর ছিল না। 


শোভাবাজারের রাজ-গরিবার 
পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ। নবরুষ্ণ ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। এই 
পরিবারের গোপীমোহন দেব, রাধাকাস্ত দেব এবং আরও অনেকে 
কলকাতার বিদ্ৎসমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। 


পাথুরিয়াঘাটার কয়েকটি পরিবার 
পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর-পরিবারের নানাশাখার বাস তো ছিলই, তা ছাড়াও 
আরও অনেক বিত্তবান পরিবারের বাস ছিল ধার তখনকার বিদ্যৎ্সমাজে 
নানাভাবে প্রভূত্ব করতেন। যেমন ঘোষ-পরিবার। ঘোষপরিবারের 
প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষ হেগ্টিংসের সরকার ছিলেন। রাজ! স্ৃখময় 
রায়ের পরিবার । এই বংশের প্রতিষ্ঠাত। লক্মীকাস্ত ক্লাইভ ও অন্যান 
গ্রব্নরর্দের বানিয়া৷ ছিসেবে বছ অর্থ উপার্জন করেন। সুখময় তার 
দৌহিত্র, তিনি শ্তার ইলাইজ! ইম্পের দেওয়ানী করে প্রচুর ধনসঞ্চয় 
করেন। বৈদ্যনাথ রায়, শিবচন্দ্র রায়ঃ নরসিংহ রায় প্রভৃতি বিদ্ধৎসমাজে 
নানাভাবে প্রভূত্ব করেছেন । দেওয়ান বৈষ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারও 
খুব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এ-ছাড়া মল্লিক শেঠ বাক পরিবারের 
অনেকে এখানে বাস করতেন। 


হাটখোলার দত্ত-পরিবার 
এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে রামচন্দ্র প্রত, জগত্রাম দত প্রভৃতি 
৫কাম্পানির দেওয়ানী ও বেনিয়ানি করেছেন। মদনমোহন দত্ত “শিপ- 
ওনার? ছিলেন, ব্যবসায়ে ষথেষ্ট ধনসঞ্চয় করেন। বাংলার বিহৎসমাজে 
দত্তপরিবারের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিষ্ঠ৷ ছিল। 


কুমোরটুলির মিত্র পরিবার 
এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম প্রাচীন কলকাতার সমাজে 69182$ 


বাংলার বিহ্বতৎসমাজ ক 


ছিলেন বলা চলে। “গোবিন্দরামের ছড়ি, বনমালী সরকারের বাড়ি, 
অমিটাদের দাড়ি, জগৎশেঠের কড়ি”__€লোকে কথায় বলত! গোবিম্দরাম 
কলক]তার ৮19০1: 16809 ও [৪0৮৩ 28701087 বলে পরিচিত 
ছিলেন। কেবল ধনিকসমাজে নয়, /বদ্ধৎসমাজেও মিত্রপরিবারের ষথেই 
আধিপত্য ছিল। তীদের মধ্যে শ়ৃচন্দ্র মি, কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতির 
নাম উলেখ্য। 


জোড়ার্সাকোর ঘোষ-পরিবার 
দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষের পুত্র হরচন্দ্র ঘোষ এই' পরিবারের গৌরব : 
ছিলেন।* বাংলার বিৎসমাজে তার মতে। উৎসাহী ও কৃতী * পুরুষ তখন 
খুব বেশি ছিলেন ন।। 


জোড়ার্সাঞক্জোর সিংহ-প1রবঙ্ 
এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শাস্তিরাম সিংহ পাটনার চ'ফ মিড লটন সাহেব 
ও টমাস রামবোন্ডের দেওয়ানি করে ধনবান হন। প্রাণকৃষ্চ ও জয়কষ্ণ 
সিংহ তার পুত্র। পপ্রাণরুষ্জের পুত্র রাজরুষণ ও শ্রীরুষ্ণ সিংহ এবং জয়কৃষ্ণের 
পৌনত্র কালীপ্রসন্ন দিংহ কলকাতার বিদ্তুৎসমাজে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন । 


পাইকপাড়ার নিংহ-পরিবার 
প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেগ্টিংসের আমলে কৌন্সিল ও বোর্ড 
অফ রেভিনিউয়ের দেওয়ান ছিলেন। এই পরিবারের অনেক খ্যাতনামা 
পুরুষ বাংল]ুর বদৎসমাজে প্রভূত্ব করে গেছেন। তাদের মধ্যে কৃষ্চন্দ্ 
সিংহ (লালাবাবু ), প্রতাপচন্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রমুখের নাম 
উল্লেখযোগ্য | আজও এদের প্রতিপত্তি প্রায় অক্ষুগ্ন আছে। 


লসিমলার দে-পারবার 
প্রতিষ্ঠাত। রামহুলাল দে ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন, এবং 
বাণিজ্যস্থজে আমেরিকার সঙ্গে তার লেনদেন ছিল। কলকাতার 
ধনকুবেরদের মধ্যে রামছুলাল অন্যতম ছিলেন। রামছুলালের পুত্র 
আশুতোষ দে বিদ্ৎংসমাজে রীতিমতো? প্রতুত্ব করতেন । রক্ষণশীল-শিবিরের 
তিনি একজন প্রধান ছিলেন। 
ছ্‌ 


১৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


রুলুটোলার শীল-পরিবার 
প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল শীল কলকাতার বিখ্যাত ধনিক ব্যবসায়ী ছিলেন। 
শিক্ষার অগ্রগতির জন্ক এবং সমাজ-সংস্কারের জন্ত তিনি মুক্তহন্ডে দান 
করেছেন। বিদ্বংসমাজে পরোক্ষ প্রতিপতি তারও যথেষ্ট ছিল। 


কলুটোলার সেন-পরিবার 
প্রতিষ্ঠাতা রামকমল সেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। সমসাময়িক 


বিদ্ধংজনদ্দের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এই পরিবারের 
হরিমোহণ সন, কেশবচন্দ্র সেন, মাধবচন্দ্র সেন প্রমুখের নাম বাংলার 
বিদ্ৎংসমাজে ম্মরণীয় হয়ে আছে। 


রামবাগানের দত্ব-পরিবার 
বড় বড় সরকারী চাকরি করে এই পরিবার বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন 


কলকাতার ধনিকসমাজে | বিদ্যা ও বিত্ত উভয়র্ষেত্রে এই পরিবারের 
অনেকেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রসময় 
দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, দুই বোন তরু দত্ত ও অরু দতের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

বহবাজারের বন্দ্যোপাধ্যায়পরিবার 
প্রতিষ্ঠাতা হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় হিকি সাহেবের ও অন্তান্য সাহেবের 
বেনিয়ানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তার পুত্র অভয়চরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাচরণ পিতৃডীর দৌহিত্র অভয়চরণ এবং ভাগনে বিশ্বনাথ 
মতিলাল। হৃদয়রামের পৌত্র রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন । 

মলাঙ্গার দরত্ত-পরিবার 
বেনিয়ানি ও ব্যবসায়ের দ্বারা এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাত। অক্রুর দত্ত প্রচুর 
ধনলাভ করেন । এই পরিবারের রাজেন্দ্র দূত*বিদ্বৎসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি 
ছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল$ এই পরিবারের 
বধূ, কবি গিরীন্রমোহিনী দাসী । 


এখানে কলকাতা৷ শহরের কয়েকটি বিশিষ্ট সন্াস্ত পারবারের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়া হল। অষ্টাদশ শতান্বীর শেষর্দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর 


বাংলার বিহৃৎসমাজ ১৯ 


প্রথমার্ধের মধ্যে নতুন কলকাতা মহানগরীতে এইসব হিন্দু বাঙালী পরিবার 
বিত্ত ও বিদ্যা, উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কলকাতার এই নতুন 
সন্্াস্ত-ন্মাজই তখন বাংলার উচ্চসমাজ্ঞ | সম্তান্ত ও আভিজাত্যের নতুন 
মানদণ্ড বিত, বংশ নয়। নবযুগের, এই নতুন সমা্জবিস্তাসের অভিনব 
নিয়ঙ্্রণশক্তির এতিহাসিক.তাৎপর্য খুবই গুরুত্পূর্ণ। মর্যাদার যূল কথ। হল 
সামাজিক ক্ষমতা । সেকালের সমাজে এই মর্যাদা ও ক্ষমতা ছিল কুলগত, 
একালে হুল বিত্বগত। পুরাতন কুলগত অচল সামাঁজিক পিরামিড দেওয়ানি- 
বেনিক্ানি-বাণিজ্য-চাকরিলন্ধ বিত্বের আঘাতে কিছুটা! -াঁউতে আরম 
করল। 
কুলকৌলীন্তের বদলে বিত্তকৌলীন্ত ঝড় হয়ে উঠল সমাজে । ছু-এক শতাবী 
আগে বাংলার তন্তবণিক গন্ধবণিক স্থবর্ণবণিক ও অন্যান্ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-বহিভূতি 
জাতির কেউ এরকম স্বামাঁজিক গ্রতিষ্ঠালাভের কথা কল্পনাও করতে পারতেন 
না। বাপিজ্যলন্ধ বিভের তখন সামাজিক মর্যাদ ছিল না। নতুন 
বাঙালী সন্ত্রান্ত সমাজে কলকাতার শেঠ বসাক মল্লিক শীল লাহা৷ আড্ডি 
সকলেই অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন । তারাও মর্যাদা থেলেন, কারণ বাণিজ্যলব্ধ 
বিতর সামাজিক ক্ষমতা স্বীরুত হল। 
বিস্তের সঙ্গে বিদ্যারও মণিকাঞ্চম যোগ হল। ক্রমে নতুন পামাজিক 
মর্যাদা ও ক্ষমতার ছুটি প্রধান মানদণ্ড হল বিত্ত ও বিদ্যা। বিত্বের সঙ্গে 
বিদ্যার এই যোগাযোগের প্রধান কারণ, নবযুগেক্প প্রথম পর্বে বিস্ত না থাকলে, 
ক্ডিবান পরিবারের সন্তান "পা হলে বি্ভারন করা সম্ভব হত না। 
৮196106৫ ০1255 ও 150০265৫ €০1%95, একসঙ্গে এই ছুই শ্রেণীর 
লোকের নাম সাধারণের মুখে উচ্চারিত হতে লাগল। মধ্যযুগের সমাজের 
011511585 01 ০1100, ও 580০6100081 ০0119501861091-এর বদলে নতুন 
সমাজের ক্ষমতা -মর্যাদার মানদণ্ড হল “5/৩৪101)? ও 51010101), এবং দুয়েরই 
প্রাণধর্ম হল 9191736 01 50051101156, | সিমেল (91101061 ), সগ্বার্ট 
(9010816) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীরা [২101159-র সঙ্গে [766110$-এর * এই 
অ$ত্যিক সাদৃশ্তের কথা বলেছেন। নতুন লমাজে টাকা সচল, বি্াও সচল। 
ঘড়াভতি টাক] মাটির তলায় পোত। থাকে না, থাকলে এ-সুগে তার কোনে 
মূল্য নেই। বিস্তাও কেবল রাঁজসভায় বন্দী হয়ে থাকে না। ছুয়েরই সচলত। 
ুগধর্ম | বিচ্যা “দান” করলে বাড়ে, অর্থও নিয়োগ করলে খাড়ে। টাকার 
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4165 108110৩ আছে, বাজার বিনিময় প্রতিযোগিতা আছে। বিষ্যারও 
বাজার আছে, বিনিময় আছে । কেবল টাক] নয়, নবধুগে বিদ্যাও “ক্যাপিটাল' 
বাযুলধন। কমার্স বা বাণিজ্যের জন্য কেবল “কমোডিটি'র বেচাঁকেন!। হয় 
ন। বাজারে, নলেজ” বা বিদ্যারও বেচাকেন] হয়। প্রতিযোগিতায় কমবেশি 
মূল্য পাবার সভাবন! থাকে । মার্টিমের ভাষায় বল। যায়-__0091071610৩ 
2100 10009165085 1720 21190010966 (16170561565 2 170 101007 
91501110 61516 ৮০ 2105 501961101 21010011655 100002) 01 011)015190, 
(০ 16679 (11677171529.01710 9011095,7১ ২ ্‌ 

অষ্টাদশ শতাবীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত বাংলার 
সমাজে “কমার্স ও “নলেজের* এই মুক্ত যুক্ত-অভিযানই প্রধান হয়ে ওঠে। 
নবধুগের প্রথম পর্বের বিত্তবান সম্তাস্ত বাঙালীসমাজের সঙ্গে বিছৎসমাজের 
তাই বিশেষ কোনো। স্তরগত পার্থক্য দেখা যায় না। «প্রথম যুগের বাঙালী 
বিছ্বৎসমাজ প্রধানত ধনিক সন্ত্রস্ত সমাজের মধ্যেই গপ্ডিবদ্ধ হয়ে যায়। 


নতুন যুগে যে-বিদ্যার গৌরব ও মর্যাদা বাড়তে লাগল সমাজে, সে হল' 
ইংরেজিবিগ্যা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা | ইংবেজিবিদ্যার.সঙ্গে প্রথম থেকেই অর্থের সম্পক 
প্রত্যক্ষ । কারণ বিদেশী রাজার মাতৃভাষ! “ইংরেজি* | সামান্ত ইংরেজি শিখলে 
বেনিয়ানি করা যায়, সাহেবদের হৌসে চাকরি পাওয়া যায় । সাহেবদের কাছে, 
কলকাতার ফারঙ্গিদের স্কুলেং প্রথমে ইংরেজিশিক্ষা আরম হল। পার্দরি 
সাহেবরাও কিছু-কিছু শিক্ষা1দতে আরম্ভ করলেন। এইসব বিদ্যালয়ের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য শেরবোনের স্কুল, আযারাটুন পিক্রসের স্কুল, ড্রামঙ্ সাহেবের স্কুল। 
পরে সংঘবদ্ধভাবে ইংরেজিশিক্ষার জন্য প্রথম উদ্যোগী হনসন্ত্রাস্ত ধনী বাঁডালীরাই, 
ইংরেজর] নন। ১৮১৭ মালে যখন “হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন 
ক্প্রীম কোর্টের বিচারপতি এভোয়ার্ড হাইভ ইস্ট সাহেব অথব] ঘড়িব্যবসায়ী 
ডেভিড হেয়ার ভার মধ্যে প্রধান উদ্যোগীরূপে থাকলেও, সনতাস্ত বাঙালীসমাজের 
প্রধানর] তার উদ্বোধক ও সমর্থক ছিলেন! প্রথমে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়, 
তন্তবণিক সমাজের গোরাটাদ বসাকের বাড়িতে, চিৎপুরে। বিচারপতি অক্ককৃঙ্গ- 
চন্দ্রের পিতামহ বৈগ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কলেজের দেশীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
গোগীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ দাস ও 
হরিমোহন ঠাকুরকে নিয়ে কলেজের প্রথম ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষসভা 
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গঠিত হয়। কলেজের গবর্র হন গোপীমোহন ও বর্ধমানরাজ তেজচন্ত্র। 
এ'রা সকলেই ধনিক ও সম্্াস্ত গোড়া হিন্দুসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি | হিন্দু- 
কলেজই নব্যবঙ্গের পাশ্চাত্তযবিদ্যাা শিক্ষার আদি প্রধানকেন্দ্র। লক্ষণীয় 
হল, এই নতুন শিক্ষায়তন যখন প্রধানত সম্াস্ত বাঙালীদের চেষ্টাতেই 
প্রতিষঠিত হয়, তখনও ইংরেক্ত শাসকরা, ইংরেজি না সংস্কৃত, পাশ্চাত্য 
না প্রাচা, কোন্‌ শিক্ষায় উত্সাহ দেবেন ও পোষকতা! করবেন, সে সম্বন্ধে 
মনস্থির করতে পারেননি । তার সাত বছর পরে, ১৮২৪ সাল,*অনেক তক 
বিতর্কের পর তারা কলকাতায় “সংস্কৃত কলেজ; প্রতিষ্ঠা করাই সিঙ্ধাস্ত করেন। 
তার পরে আরও সাত-আট বছর ধরে 41781191505 ও 011506811565, এই 
দুই দলের তর্কাতকি চলতে থাকে । ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রস্তাব যখন 
উইলিয়াম বেটিস্ক শিক্ষানীতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইংরেজিশিক্ষার 
পোষকতার পক্ষে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণ করেন, তখন হিন্দুকলেজের বয়স 
আঠার বছর হয়েছে। এই '্মাঠার বছরের মধ্যে হিন্ুকলেজে শিক্ষিতদের 
সংখ্যা অনেক নেড়েছে, এবং তারা নিজের] পাশ্চাত্য ও ইংরেজিবিগ্ঠার প্রসারের 
জন্য শিক্ষক ও মিশনারীর কাজ করে, শিক্ষিতের সংখ্য। বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন। 
কলকাতার তরুণ বিদ্বৎসমাজ “ইয়ং বেঙ্গল”নামে পরিচিত হয়েছেন। নব্যবজের 
বিছৎলমাজের নিশ্চিত বিকাণ্ হয়েছে | নবধুগের বাংলার বিছৎসমাজ যে কেবল 
ইংরেজ শাসকদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে, একথু! ইতিহাসের দিক থেকে ঠিক 
নুয়। সম্তান্ত হিন্দু বাঙালীসমাজের উদ্যোগ নব্যবঙ্গের বিছুৎসমাজের 
প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পরবে বেশ সক্রিয় ছিল দেখ ষায়। . 

মেকলে ও” বেটটিক্কের প্রন্জাবের পাচ বছর আগে, ১৮৩০ সালে, 
আালেকজাগার ভাফ যখন কলকাতায় আদেন, তখন নব্যবঙ্গের তথ! 
নব্যভারতের এই বিদ্ধৎসমাজের বিকাশ লক্ষ্য করে, আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে তিনি লেখেন। “-**10 80৩ 1830, 13৩18 17) (116 107661:0190115 
01 1311051) 110019) /০ 1911] ০9,126 17) ০918901 7101) &, 1151116 ০ 
91119605655, /150 1080 1681776 00 (11010 200 (০0 01501159 ৪11 901015০65 
₹/168 01151)80101৩0 6০60070.-.5/৩ 18610 16 85 10618101106 0৩ ৫8৮11 
9 &0 ৪30108903 51৪.-.৮১৩ ভাফ সাহেব অবশ্ঠ শিক্ষার অগ্রগতির জন্য 
যতটা না উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আশান্বিত হয়েছিলেন, 
তরুণ শিক্ষিতসমাজের মধ্যে তার গ্রস্টধর্ষের বাণী প্রচারের পথ হথগন্ন হবে 
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ভেবে। খানিকটা যে সে-পথ স্থগম হয়নি তা নয়। তিনি ও তার সহযোগী 
পাদরি-সাহেবর1 কেবল “লেকচার” দিয়ে এই সময় (১৮৩০-৩১ সালে) 
কলকাতার শিক্ষিত সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দের মণ্ডে। নব্যবঙ্গের ইন্টিলেফচ্ায়ালদের তিনি 
্ীস্টধর্মে আরুষ্ট করে ধর্মীস্তরিত করেছিলেন। আপাতত সে-ইতিহাস 
আমাদের আলোচ্য নয়। ডাফ লাহেব আসার আগে এবং তার আসার পাচ 
বছর পরে, ইতুরেজ শাসকদের নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের আগে, নবধুগের 
বাঙালী বিদ্বৎসমাক্জ যে রীতিমতে। সাবালক হয়ে উঠেছিলেন, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই।" «সাবালক? হয়ে উঠেছিলেন, কারণ প্রথম পরের %€$-0০-৩:৮- 
ভ/৩11-917-গোছের ইংরেজি ছু-চারটে বুলি-জান। ধনী বাঙালী বাবুসস্তানদের 
মতো! তারা কেবল বুলি শেখেননি। পাশ্চাত্য জীবনদর্শন, যুক্তিবাদ, 
হিউম্যানিজম প্রভৃতি প্রগতিশীল ভাবধারার মর্ম উপলব্ধি করে সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে তার প্রয়োগ-পরীক্ষার জন্যও তীরা সাহস করে অগ্রসর 
হয়েছিলেন। ম্যানহাইমের পৃবোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, তারা নতুন সমাজের 
জীবনদর্শনের 10661015161 হয়ে, নব্যবঙ্গের আদর্শ 110051115510052-তত 
পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু! কস্ত নব্যবঙ্গের ইণ্টেলিজেন্সিয়ার এই 
বিকাশের ধারাটা সখের নয়। তার মধ্যে ট্র্যাজেডির উপকরণও ছিল 
যথেষ্ট । কিসের ট্র্যাজেডি? ৃ 
বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী ূ 

প্রথম ও প্রধান ট্র্যাজেডি হল, বাংলার এই নতুন বিদ্ধৎসমাজ প্রায় সম্পূর্ণ 
'মুমলমানবঞ্জিত রূপ ধারণ করল এবং সেইজন্য একে সাধারণভাবে বাঙালী 
বিদ্ৎসমাজ? না| বলে, বিশেষ অর্থে “বাঙালী হিন্দু বিদ্বংসমাজ” বলাই যুক্তি- 
সঙ্গত। আমরা খন নব্যবঙ্গের বা নবযুগের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করি 
তখন কতকট1 সচেতনভাবেই বাঙালী মুসলমানসমাঁজের এই প্রশ্বটিকে এড়িছে 
যাই। কিন্ত কোনে সমন্তাকে এডিয়ে গিয়ে ইতিহাস লেখা ঘাক্স না, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তো নয়ই। বাংলার বিদ্বৎসমাজের বিকাশের ইতিহাস 
আলোচনাপ্রসঙে তাই বাঙালী মুসলমানসমাজের কথ! ন1 বললে আলোচনা 
সম্পূর্ণ হয় না। 

উনবিংশ শতাব্ীতে যখন বাংলার পুরাতন সমাজবিন্তাসের ভাঙাগড়া চলেছে 
এবং ইংরেজ আমলের নতুন সন্তাম্ত ধনিকসমাজ গড়ে উঠেছে, তখন মুললমান- 
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সমাজের অবস্থা কি? বাঙালী সম্ভ্রান্ত মৃসলমান-পরিবার সেই সময়ের মধ্যে 
ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছেন। ইংরেজ আমলের নয়, তাদের এশ্বর্ব ও 
আভিজাত্য ছিল মুসলমান আমলের। সেই প্রঙ্র্য ও আভিঙ্রাত্য দুই-ই যখন 
তাদের লুপ্ত হয়ে গে্স, তখন ইংরেজ আমলের নতুন সম্ত্রাস্ত হিন্দুসমাজ গড়ে 
উঠল। হাণ্টার সাহেব লিখেছেন £ 41081176005 1850 555৬6069-2৮৩ 
96215 005 7%058]]271 17011555017 39052] 1255 5101)61 
৫192171)62,:60 1701) 0186 52,160) 0120 0015 10017671 06178 52৮- 
[708০৫ 06116201) (১2 10৩54 907262 9£ 909০9160 ৬1)101) ০] 1016 
1185 ৫০৮০190০৫--7 1১৪ , ১৮৭০-৭১ সালে 776 1772707 744550177707%5 
গ্রন্থে হাণ্টার এই কথা লেখেন। অর্থাৎ শোভাবাজার জোড়ার্সাকে। 
পাথুরিয়াঘাট। বাগবাজা]র শ্যামবাজার কলুটোলা প্রভৃতি অঞ্চলে, নতুন রাজধানী 
কলকাতায়, ষখন ইংরেজ আমলের সম্ত্রন্ত হি-্দু-পরিবার-প্রতিষ্ঠাতার। ধনসমুদ্ধির 
পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন মুশিদাবাদ হুগলি প্রভৃতি পুরাতন মুসলমান 
শাসনকেন্দ্রে সম্ত্রান্ত মুসলমান পরিবারের ক্রমবিলুধ্চি ঘটছিল। বাঙালী 
দেওয়ান-বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দিদের মধ্যে মুসলমানের নাম একরকম পাওয়াই . 
যায় ন বল] চলে। তার প্রধান কারণ বীঙালী মুসলমানদের ইংরেজবিদ্বেষ 
সেইসময় অনেক বেশি তীব্র ছিল। ইংরেজরা তখনও এদেশ থেকে 
মুসলমানরাজত্বের 59109০1গুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সাহস 
পাননি । পলাশীর যুদ্ধের পরে আরও প্রায় একশো বছর পর্যন্ত তার! 
এদ্দেশের লুণ্ঠিত মৃনলমান রাজমুকুটটিকে দূর থেকে ভয় করেছেন এবং 
কিছুটা! মেনেও' চলেছেন। মুসলমানসমাজ তাই সর্বক্ষেত্রে, রাজচ্যুতি ও 
মর্ধাদাহানির বিক্ষোভ থেকে, ইংরেজদের সঙ্গে অসহষোগিত1 করেছেন । 
শিক্ষ। রাজসম্মান ইত্যার্দি কোঁনক্ষেত্রেই তারা কোনে। স্থযোগ গ্রহণ করতে 
চাননি, বরং তার্দের অসহযষ্ধেগনীতির পূর্ণ হুযোগ ইংরেজর] তাদের শাসনম্বার্থে 
গ্রহণ করেছিজেন। ইংরেজরা সেই স্থযোগে, শিক্ষা ও অর্থ উভয়ক্ষেতরে 
সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে হিন্দুসমাজকে সাহাধ্য করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক 
ভেদর্মীতির বীজ বপন করে ভবিষ্যতের জন্ত তাদের সিংহাসনটিকে অটল করবার 
/চেষ্টা করেছেন। 

নতুন ইংরেজিশিক্ষাকে মুসলমানসমাজ প্রথমদিকে ভাল চোখে দেখতেন 
না। তার ছু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করলেই তাদের মনোভাব পরিফার' 
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বোঝা যাবে । ১৮৩৫ সালে যখন ইংরেজিশিক্ষার পক্ষে বেট্টিঙ্ক-মেকলের নতুন 
নীতি প্রর্বতিত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে কলকাতার মুসলমানসমাজতীব্র প্রাতিবাদ 
করেন।১৫ আট হাজার মুসলমানের স্বাক্ষরসহ একটি প্রতিবাদপত্র গবন- 
মেণ্টের কাছে পাঠানো হয় । ১৮৫০*সালে ষখন কলকাতা মাত্রাসায় একজন 
ইয়োরোপীয়ান অধ্যক্ষ নিয়োগ করার প্রস্তাব হয় এবং কৌম্সিলের পরামর্শে 
ডর স্পরেঙ্গার নিযুক্ত হন, তখন মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অসস্কোষ 
ধূমায়িত হতে-থাকে। শ্পেঙ্গার সাহেব ধখন মাদ্রাসার শিক্ষাপন্ধতি সংস্কার 
করার চেষ্টা করেন, 'তখন এই ধৃমায়িত অসস্তোষের প্রকাশ হয় বাইরে । 
মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্ররা একদিন ইংরেজ অধ্যক্ষের গায়ে ইটপাটকেল ও পচ] 
ফল ছুঁড়ে আক্রমণ করেন। মুসলমান ছাত্রসমাজের বিক্ষোভ ক্রমেই ভয়াবহ 
হয়ে ওঠে । পুলিশী নির্যাতনে বিক্ষোভ দমন কর! হয়। এবং তদত্ত চলতে 
থাকে |১৬ 

কলকাতা! মাদ্রাসা থেকে হিন্ুকলেজ ও সংস্কৃত কলেজ বেশি দূর নয়। 
ওয়েলেসলি থেকে গোলদীঘির ( কলেজ স্কোয়ার ) দূরত্ব। কিন্তু ১৮৩৫ সালে 
খন কলকাতা শহরের আটহাজার মুলমান মেকলের ইংরেজিশিক্ষানীন্ির 
বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ করেছিলেন এঁবং ১৮৫০ সালে ষখন মান্রাসার ইংরেজ 
অধ্যক্ষকে মুসলমান ছাত্রর1 ইটপাটকেল ও পচা ফল ছু'ড়ে মেরেছিলেন, তখন 
ওয়েলেসলি থেকে গোলদীঘির দূরত্ব একট? যুগের দূরত্বে পরিণত হয়েছে বলা 
চলে। হিন্দুসমাজে ক্রমবর্ধমাম একটি শিক্ষিত ও চাকরিজীবী মধ্যশ্রেণীর 
বিকাশ হয়েছে, পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নতুন একটি বিদ্বংসমাজ প্রতিঠিত 
হয়েছে। তার মধ্যে মৃুসলমানসমাজে নতুন মধ্যশ্রেণীর বিকাশ তে1 একেবারেই 
হয়নি, পুরাতন অভিজাতসমাঁজ ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে এবং দরিদ্র ও 
নিঃক্বশ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে । নতুন কোনো বিদ্ৎসমাজেরও বিকাশ হয়নি । 
গোলশিঘি ও জানবাজারের মধ্যে কয়েক শতাবীরণ ব্যবধান রচিত হয়েছে-_ 
বান্তব অবস্থার ও মানসিক অবস্থার বিরাট বাবধান। 


১৮৭১ সালের ৭ আগস্ট লর্ড মেও ভারতীয় মুসলমানসমাজের শিকার 
অবস্থা সম্পর্কে গ্রার্দিশিক সরকারকে সর্বত্র ভ্দস্ত করতে বলেন। তদস্তের, 
পর বাংলার লেফ টন্তাপ্ট-গবর্ণর মন্তব্য করেন (76061 ০. 2918, ৫৪1৩৫ 
£8০ 176) & 8850, 1872 ) : “আমার ভয় হয়, আমর মুসলমানদের প্রতি 
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শিক্ষার দিক দিয়ে হ্ববিচার করিনি। আমি বান্াডের “নোট' থেকে যেটুকু 
তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে দ্বেখছি, শিক্ষাবিভাগের ইনৃস্পেকটিং 
এজেক্জীতে 'একজনও মুসলমান কর্মচারী নেই। গবর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষকদের 
মধ্যে একজনও মুসম্কমান আছেন কিনা সন্দেহ । বাংলার সরকারী শিক্ষাবিভাগ 
হিন্দুদের বিভাগ বললেও ভূল হয় না। উপরের স্তর থেকে নিয়ের স্তর পর্যস্ত 
সমস্ত চাকরিগুলি হিন্দুদের একচেটিয়া দখলে ।”১৭ হান্টার সাহেব এই সময়েই 
তার বিখ্যাত 772 1777727 74255617710715 গ্রন্থ লেখেন, প্রধানত ব্রিটিশনীতির 
পক্ষে ওকালতি করবার জন্ত । তার মধ্যেও তিনি মুসলমানিসমাজের ষে চিত্র 
এ কেছেন তা,ভয়াবহ। ১৮৭১ সালে বাংলা দেশে নানাবিভাগ্রের সরকারী 
চাকরির একটি সম্প্রদাযগত হিসেব দাখিল করেছেন হাণ্টার সাহেব। তাতে 
দেখা যায়, সমন্দ বিভাগের সরকার উচ্চশ্রেণীর কর্মটারীদের মোট সংখ্যা 
২,১১১ জন, তার মধ্যে ইয়োরোগীয় ১,৩৩৮ জন, হিন্দু ৬৮১ জন, এবং মুসলমান 
মাত্র ৯২ জন। এই হিসেব দাখিল করে হাণ্টার মন্তব্য করেছেন £ 
4 1801101650 96815 2০9১ 06 71099110205 11)010019011269 ৫11 005 
1170199108176 00055 01 90৪9 (একথাও সত্য নয়, কারণ সম্্রান্ত হিন্দুসমাজের 
অনেকে মুসলমান আমলের দায়িত্বশীল রাজ্জিকর্মচারী পদে ছিলেন )-*: 2700১ 17 
18০ 00616 79 1)0%/ 5০97০51% 2 0০৮০1817101) 099০৩ 11) (০৪1০0668, 
এ) ড/10101) 2 1৮010 2770728.04.) ০2) 1১0705 1০01 20 0০5 ৪০০৬৩ 
(19৩ 1801 ০ 79011061, 10999610507, 911৩1 ০৫ 171-0905 ৪0৫ 
701)0519 06 [99119,৮১৮ উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার মুসলমান 
সমাজের এই ভয়াবহ চিত্রের কথা মনে করলেই, নব্যবঙ্গের বিদ্ৎসমাজের 
বিকাশের মধ্যে ট্র্যাজেডি? কোথায় ও কেন, তা পরিক্ষার বোঝা যায়। 


এই ছ্র্যাজেভির রচয়িত] প্রধানত ইংরেজ শাসকরা, এবং কিছুটা উদীক্পমান 
হিন্দু সনতাস্ত সমাজ ব। বিদ্বংসমাজ। উচ্চস্তরের হিন্দুসমাজে হিন্দত্বপ্রীতির আধিক্য 
ছিল, বিসদৃশ আতিশয্যও ছিল। ধধর্মসভার' পৃষ্ঠপোষকদের কথা বল। যেতে 
পাঞ্স, ঘদ্দিও হিন্দুগ্রীতি আর মুসলমানবিদ্ধেষ অভিন্ন মনোভাব নয় । ইয়ংবেঙ্গল ও 
ব্রান্ষসমাজও প্রধানত হিন্দুঘমাজের শিক্ষ। ও সংস্কারের জন্ত সংগ্রাম করেছিলেন, 
সুসলমানসমাজের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল না। একথা আমরা আলাপ- 
আলোচনায় ভূলে গেলেও, এতিহাষিক সত্যের খাতিরে অস্বীকার করার উপায় 


২৬ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


নেই। কিন্ত তার অর্থ এ নয় যে ইয়ং বেঙ্গলবা ব্রাহ্মদমাজের কোনো 
সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ মনোভাব ছিল, বা মুসলমানবি্বেষ ছিল । আসল এঁতিহাসিক 
কারণ, নতুন হিন্দু মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ও বৃদ্ধি। এই মধ্যশ্রেণীই সর্বব্র নবযুগের 
প্রগতিশীল অর্থাৎ পাশ্চাত্যের আদরশেব বাহক ও প্রচারক | "01980 0০01019.- 
£1০) ও 7101৩ ০1995 এই দুটিই বর্তমান ষুগের সবচেয়ে সক্রিয় প্রগতিশীল 
শক্তি। এতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন :১৯ 
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হিন্দু মধ্যশ্রেণী ও হিন্দু বিদ্বৎসমাজের বিকাশের ফলেই রিনেন্তাব্স 
(সংকীর্ণ অর্থে) ও রিফর্মেশন আন্দোলন হিন্দুসমাজের মধ্যেই কেন্দরীত্ত 
ছিল। হিন্দুসমাজ নিজেদের যুগশক্তি ও গতিশীলতায় জোরে অগ্রসর 
হয়েছেন। প্রগতি আন্দোলন বলতে তাই তখন বোঝাত হিন্দুসমাজের 
সংস্কার ও শিক্ষার প্রগতি । তা ছাড়া, হিন্দুনমাজের সংস্কারের সমস্যাও বোধ 
হয় তখন সুসলমাননমাজের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সংস্কারের সামাজিক 
তাগিদও ছিল বেশি। হিন্দুমমাজ তখন অশিক্ষ দুন্খতি ধর্মব্যভিচার অনাচার 
কুসংস্কার ইত্যাদির পঙ্ককুণ্ডে আক নিমজ্জিত। মুসলমানসমাজের মধ্যে 
যেটুকু প্রাণস্পন্দন ছিল, সতেজতা ছিল, হিন্দুপমাজে ত1 ছিল ন।| তাঁর 
এঁতিহাসিক মূল সন্ধান করতে হলে, হিন্দু সেনযুগ পর্বস্ত যেতে হুয়। হিন্দু- 
সমাজের সর্বাঙ্গীন সংস্কারের প্রয়োজন ও ছিল যথেষ্ট । নতুন হিন্দুপ্রধান বাঙালী 
মধ্যশ্রেণী ও বিছ্ৎসমাজ তাই হিন্দুসমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের জন্য ব্যাকুল 
হয়েছিলেন। তাদের নবজাগ্রত চেতনাকে আচ্ছন্ন, 'করে ছিল .ছিন্দু সমাজ। 
নবধুগের 62118086000 ও 7707)801570+-এর অগ্রদূত বাংলার “ইয়ং 
বেঙ্গল” দলও তাই হিন্দুসমাজের বাইরের সমস্যা নিয়ে বিশেষ মাথা থামাতে 
পারেননি । মুসলমানসমাজের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু তাই ধলে 
কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণারগন, তারাাদ, রসিকরুষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি ইয়ং বেজলের 
অগ্রগণ্যদের “সাম্প্রদায়িক” বলে অভিযুক্ত করা যুক্তিসম্মত নয়। ধার! সেই 
সষয় তারুণোর চপলতাবশত গোমাংস ভক্ষণ করে, গোড়া ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর 


বাংলার বিদ্বৎসমাজ ২. 


গৃহে গোহাড় নিক্ষেপ করতেও কুন্ঠিত হননি ( ১৮৩১ সালের ঘটন। ), হিন্দু- 
সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্াচরণের মূল পর্যন্ত নাড়া দিয়ে শক্তিশালী হিন্দু 
সমাজনেতার্দের প্রচণ্ড আক্রমণ নির্ভীকচিতে প্রতিরোধ করেছেন, তারা আর 
যাই থাকুন, “সাম্প্রদ্গায়িক' ছিলেন না। *নবযুগের অতিসংকীর্ণ রিনেস্কান্স ও 
রিফর্মেশন আন্দোলন, এতিহামিক কারণে,হিন্দুসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও 
তার মধ্যে সচেতন “দাম্প্রদায়িকত?, বলে কিছু ছিল রলে মনে হয় না। এই 
চেতন। পরবর্তীকালে ইংরেজর' কৌশলে জাগিয়ে তুলে &তিহাসিক ফ্লাকটুকু 
পূরণ করেছেন মাত্র। 

১৮৭০-৭৯ সালে যখন মুসলমানসমাজের শিক্ষার দিকে ইংরেজ শাসকদের 
দৃষ্টি আকুষ্ট হল, তখন তার মধ্যে কোনো বিশেষ মুসলম[নপ্রীতি ব1 সমবেদনা 
বলে কিছু ছিল না। এর মধ্যে ক্রমবর্ধমান হিন্দু মধ্যশ্রেণীর মনে নানারকমের 
অনস্তোষ দেখা দিয়েছে । জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মধ্যে তার প্রকাশ হচ্ছে 
একদিকে । হিন্দু মধ্যশ্েণী তখন পরিণত ও প্রাপ্বয়স্ক হয়েছে। তার্দের 
দাবিদাওয়া বাড়ছে । রাজনীতির নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে তার! প্রবেশ করছেন। তাদের 
আকাজ্ষ। অনেক, উচ্চাশ। অনেক, কিন্তু তা পূরণ করবার মতে? স্থঘোগ সেই 
অন্থপাতে অনেক কম। এইসময় ইংরেজরপ্মিসলমানসমাজের দিকে দৃষ্টি দিলেন। 
তাপ দেখলেন যে যদি এইসময় মুসলমানসমাজের মধ্যে একটি প্রতিছন্দী মধ্য- 
শ্রেণী ও বিদ্ধৎসমাজের বিকাশের সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে তারা 
সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির উপর দাঁড়িয়ে আরও কিছুকাল রাজত্ব করতে পারেন। 
মূদলমানসমাজেও এর মধ্যে নতুন চেতনার বিকাশ হচ্ছিল। নতুন ক্যোগের 
অভাব বোধ করাঁছিলেন তাঁরা । এমন সময় ইংরেজর! তাদের সথষোগ করে 
দিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে বাংলার মুসলমানসমাজের 
মধ্যশ্রেণীর ও বিদ্বংগোষ্ীর বিকাশ আরম্ভ হল। ঠিক এইসময় থেকেই হিন্দু. 
মধ্যশ্রেণীর ও বিদ্ধংসমাজের ক্রমাবনতি আরম্ভ হুল বললে তৃল হয় না। 
অর্থাৎ অগ্রগতির চুড়োয় পৌছে যখন হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বিদ্বৎসমাজের অধোগতি 
আরম হল, মুসলমান মধ্যশ্রেণীর ও বিদ্বংসমাজের উত্থান শুরু হল তখন থেকে. । 
বাংলীর হিন্দু ও মুনলমানসমাজের পতন-উত্থানের এই যুগসদ্বিক্ষণে, হিন্দুসমাজের 
উত্থানপর্বের মুসলমানবজিত রূপের অস্তনিহিত ট্র্যাজেডি প্রকট হুয়ে উঠল। 

হিন্ুসমাজের উদ্নারতা মানবতা। ও সংস্কার-আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের 
পুনরত্যুখান (76%:৮৪1) আন্দোলনে পরিণত হল। “হিন্দু'-প্রীতি ক্রমে 


রর বাংলার বিৎসমাজ 


“হিনুত্ব'-প্রীতির ভিতর দিয়ে “সাম্প্রণায়িকতায়”' পর্যবসিত হল। রামমোহন- 
ইয়ংবেক্গল-বিছ্াসাগরের উদারতা ও যুক্তিবাদের যুগ ধারে ধীরে অন্ত গেল। 
যুকির বদলে এল সেই সনাতন ভক্তি, সংস্কারের বদলে এল কুসংস্কার, উদারতার 
বদলে সঙ্কার্ণত।, মানবতার বদলে সান্প্রধায়িকতা। হিন্দু ্মধ্যশ্রেণী ও বিদ্ধৎ- 
সমাজ যে প্রো হয়েছেন তা বোঝা গেল। বার্ধক্যের উপসর্গ বিছৎসমাজের 
মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল। .মুনলমানবজিত তথাকথিত রিনেন্তান্স ও রিফর্মেশন 
আন্দোলনের প্রায়শ্চত্ত করা হল চরম প্রতিক্রিয়াশীল রিভাইভ্যাল 
আন্দোলনের স্ত্রপাত করে, বিছ্যাবুদ্ধি ফুক্তি সব বিসজন ও বন্ধক দিয়ে। সেই 
গুরুবাদ ভত্তিবাদ ও অবতারবার্দের অতল অন্ধকারে লিয়ে গেল*ইয়ং বেল ও 
বিদ্যাসাগরষুগের যুক্তিবাদ শ্বাতন্্যবাদ, যা কিছু ভাল সব। “4৪০ 01 [২০৪.501)”, 
47000911157)” ও :11)1109501)1) 01 12101187)15107001017-এর উত্তরাধিকারীরা 
গুরু-অবতারের যুগের পাকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লেন । আজও সেই 
পাক থেকে তারা গাত্রোখান করতে পারেননি । বরং ক্রমেই পাকের মধ্যে, 
ঘুক্তিহীনতা ও বুদ্ধিহীনতার অতল অন্ধকারে, তারা আকগ ডুবে যাচ্ছেন। 
বাংলার এই 'হন্দু বিছৎ-সমাজের উত্থান-পতনের ধারার দিকে চেয়ে মনে .হয়__ 
“]1)5 109011116 2100. 17911 01736105981 1717)00 [06611506৮--সম্থন্ধে যদি 
কেউ ইতিহাস রচনা করেন, তাহলে গিবনের রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাঃসর 
তুলনায় তা কম 'যনুমেণ্টাল” হবে না। 


১৮৫০-৫৫ থেকে ১৯৫০-৫৫ সাল পর্যস্ত একশো বছরের ইতিহাস। এর 
মধ্যে বাঙালী শিক্ষিতশ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে, বিদ্বংসমাজের 'কলেবরও যথেষ্ট 
স্কীত হয়েছে। বাঙালীর দৈহিক আকরুতির মতে, বাঙালী সমাজেরও 
আরুতির অসামগ্তন্ত বেড়েছে। উপর ও নিচের অংশ ক্রমে শীর্ণ হয়ে গিয়ে, 
বয়সকালে ঘেমন মধ্যের পেটটি ফুলে উঠে দেহ থেকে এগিয়ে আসে, বাঙালী 
সমাজেরও বয়সকালে ঠিক তাই হল। উপরের “ধনিক' বা “ক্যাপিট্যালিস্ট- 
শ্রেণী ক্রমে সঙ্কুচিত হয়েছেন, নিচের রুষক ও মজুরশ্রেণী ক্রমে শীর্ণ কঙ্কালে : 
পরিণত হয়েছেন, কেবল মধ্যের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিতশ্রেণী স্বীতোদরের ধুতে! 
এগিয়ে এমেছেন। এইক্ফীতির ফলে তাদের সমস্তাও বেড়েছে । শিক্ষিত- 
শ্রেণীর বেকারত্ব বেড়েছে, বাড়ছে এবং ক্রমেই বাড়বে । কারণ, টয়েনবির 
ভাষায়, 00৩ 101090559 ০1 20981001900011716 90 106611155106518 15 
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17)09175 0100010 €০ 36০0 (20 €9 5681৮, তা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় পোষকতাও . 
ক্রমে দলগত (রাজনৈতিক) ও গোর্ভীগত হয়ে উঠেছে, আধুনিক বিরত গণতন্ত্রের 
মাহাত্রের গুণে | যোগ্যতার হৃবিচার করা হয় না| সুতরাং সবদিক দিয়ে, 
গণতন্থের ঘত বয়স বাড়ে বিদ্বংসমাজের অসস্তোষ তত বাড়তে থাকে, ব্যর্থ তাও 


তীব্রতর হয়। টয়েন্বি এসম্বন্ধে স্থন্দর একটি কথা বলেছেন--২০ 


[00960 দ/৩10151)6 21110950 00917111120 ৪ 4509018112০ 016 
67০০৮ 01586 20 11105111651705195 ০০9166111621 1101)9,01)110655 
11710188595 1171 59010081102] 18010 %101) 05 28110110601081 
019516555 ০01 (1106. 


এই বেকার-জীবন, আঁবচারবোধ, ব্যর্থতার গ্লানিবোধ সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনকে ক্রমে বিষিক়ে তোলে । ম্যানহাইম বলেছেন, মানুষের খন 
41119-018), নষ্ট হয়ে যায়, তখন তার 05150108] 180100911921100+ বলে 
কিছু থাকে না'এবং ক্রমে সে যাবতীম্ব 10118001909 ০৮1৩-৪119,এর প্রতি 
আস্থাবান হয়ে ওঠে ।২ ৯ 

বাংলার বিদ্ব্সমাক্তের বর্তমান অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছে। যুক্তিবুদ্ধি 
বিসর্জন দিয়ে ক্রমেই বাঙালী বিদ্বংসমাজের বড় একট। অংশ গুরুবাদ ভক্তিবাদ 
ও অবতারবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছেন। আরএকটা1 "ংশ, যারা 
বিস্তলোভী ও ক্ষমতালোভা, তার! শাসকুশোষকরের অন্ধ স্তাবকত1 করছেন, 
মাঞ্ধীতার আমলের মামূলি বুলি কপচে। দার্শনিক কাণ্ট বলেছিলেন__ 
1210110180510706106 19 00৩ 11961261010 01 1072) 11010) 1015 5০16-০9,0156৫ 
368৩ ০1 10011101165.” এ-উক্তি চিরম্মরণীয়। প্বৃহত্তর মানবসমাজ এই সভ্য- 
সমাজে 561-09590 5099 01 17111)01169?-তৈ জীবন কাটায় । সারাজীবনে 
তাদের মানসিক নাবালকত্ব ঘোচে না। এই নাবালকত্ব “5616-0811560, 
অর্থাৎ তার] নিজেরাই তার জন্য দায়ী । অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকার রাজ্য 
থেকে তার! স্বেচ্ছায় স্বাধীন যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির আলোকরাজ্যে আসতে চান 
না। কাণ্টের %51£085৩” কথাটি অবশ্য ধোয়াটে ও অসত্য, কারণ 
জ্ঞানের আলোকরাজ্যে সাজের অধিকাংশ মানুষের আজ প্রবেশাধিকার নেই, 
শোষণমুখী শ্রেণীবিন্তস্ত সমাজব্যবস্থার জন্য | তবে কাণ্টের এই উক্তি আমাদের 
ঈশ্রে শিক্ষিতশ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য । বিশ্ববিষ্ভালয়ের এম, এ.১ 
এম্ব. এসসি.) “ডক্টর” ঘখন মানবাতারের পুজোয় মেতে ওঠেন, অলিগলিতে 
“গর খু'জে বেড়ান, অনৃষ্ট ও ভৌতিক ০:৩-৪11-এ বিশ্বাস করেন, একহাতে 
তাবিচ-মাতুলি আর-একহাতে ফিজিক্স-ফেমিস্রী নিয়ে বিঘান বলে পরিচয় দেন, . 
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ডথন তাদের মানসিক নাবালকত্ব 5617০89960 ছাড়া আর কি বলা যেতে 
পারে! আধিক সঙ্কট, বেকার জীবন, নানারকম ব্যর্থতার গ্লানি, সব 
মিলিয়ে যখন লাইফ্প্র্যানটিকে নষ্ট করে দেয়, তখন মাহ্ছষ যুক্িবুদ্ধির হাল 
ছেড়ে দিয়ে এইভাবে ভরাডুবি হয়।  কথাট। ঠিক, কিন্তু কেবল সেই কারণে 
দেড়শো! বছর পরে বাংলার বিছৎসমাজের এ-অবস্থা হবে কেন? আধিক 
সমস্তার বা অবস্থার ঘত প্রাধান্থই থাক জ্রীবনে, মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর 
ভার যাস্ত্রিক নিয়ন্ত্রণশক্তি ত্বীকার্য নয় । 
বিষ্যাসাগর যখন ছান্রজীবনে “বিদ্যা” সম্বন্ধে লিখেছিলেন-_“বিষ্কা দর্দাতি বিনয়ং 
বিপুলঞ্চ বিত্ত তখন কথাট? অনেকটা সত্য ছিল। বিদ্যাসাগর নিজের জীবনেও 
তার প্রমাণ দ্রিয়েছিলেন। আজ একথ। অনেকটাই মিথ্যা । কিন্ত তাই বলে-_- 
বিদ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্ধ্যং 
একথা মিথ্যা হবে কেন? বিত্তের অভাব বুদ্ধিবিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলে, 
একথণ অর্ধসত্য ছাড়া কিছু নয়। তা যর্দি না হত, তাহলে অসংখ্য বিস্তহীন 
সাধারণ মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেকের সজাগতার পরিচয় পাঁওয়। যেত না। 
অতএব কেবল আর্থনীতিক সঙ্কটের যান্ত্রিক কার্ধকারণ সম্পর্ক দিয়ে বাংলার 
বিদ্বৎংদমাজের একট] বিরাষ্ট অংশের এই বুদ্ধিবিপর্যয় ও বিযুঢ়ত] ব্যাখ্যা করা 
ধায় না। তা ছাড়া, আরও গভ'র কারণ আছে মনে হয়। যে-পাশ্চাত্যাবিদ্যা 
আমর] েসময় যে-পদ্ধতিতে আয়ত্ত করেছিলাম, তার মূলে কোথাও মারাত্মক 
গলদ ছিল। নবধুগের “হিউয়ানস্ট? শিক্ষা আমর] সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে 
পারিনি। নিজের্দের ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে তার 17668180101) সম্ভব 
হয়নি। শিক্ষা ও তার সমীকরণের মধ্যে একটা বড় ফাক ছিল, তাই আঙ্গ 
বাংলার বিদ্বৎসমাজের জাঁবনে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। | 


বাংলার বিদ্বংসমাজের উত্থান-পতনের এই এঁতিহাপিক রেখাচিন্রের মধ্যে 
আশানিরাশার কথা আমি কিছু বলিনি। আও্কের অধ:পতনের মধ্যে 
ভবিষ্যতের পুনরতভ্যখখানের কোনো বীজ নিহিত আছে কি না, সে-সম্বন্ধে 
গণৎকারী করারও ইচ্ছা আমার নেই। বিদ্বৎসমাজ যে সামাজিক “শ্রেণী” নন 
এবং শ্রেণী-সংহতি বা চেতনা বলে ষে তাদের মধ্যে কিছু নেই, একথা 
গোড়াতেই বলেছি। ম্যানহাইম যে শিক্ষার বন্ধনের কথ। বলেছেন, বর্তমান 
ষুগে তার দৃঢত] সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিহুৎসমাজ 
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ভবিষ্যতে শ্রেণীসচেতন হতে পারেন বলে ম্যানহাইম যে ইঙ্গিত করেছেন, 
তারও কোনে! সম্ভাবনা! আছে বলে মনে হয় না।২২ শিক্ষা-অর্থ বিত্ত-বিষ্ভার 
ঘমজ-সম্পর্ক, সমাজে ক্রমেই গভীর হচ্ছে । যত গভীর হচ্ছে, তত বিশ্বের 
শ্রেণীবিস্তাস ও বিষ্যার স্তরবিন্যাস “কোণ-রিলেটেড, হুচ্ছে। বিস্তমান মধ্যবিস্ত 
্বল্লবিভত ও বিতহীন-_মোটামুটি এই চারিশ্রেণীর সঙ্গে বিহৎসমাজের স্তরগত 
সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। বিদ্বান মধ্যবিদ্বান স্বপ্পবিদ্ধান বিদ্যাহীন, এইভাবে 
অবশ্ঠ নয়। বিদ্যা! মানদণ্ডই নয়, স্বার্থ ও স্থযোঁগই মানদণ্ড । সৃতরাং বিহ্বানদের 
মধ্যে ভাগ্যবান মধ্যভাগ্য স্বল্পভাগ্য ভাগ্যহীন--এইভাবে স্তরভেদ হচ্ছে বললেই 
সঙ্গত হয়। ভাগ্য, আথিক সাফল্য ও সমাজিক প্রভাব-প্রতিপতি, এসমাজে 
অভিন্ন। তাই বিত্ত বিদ্া ও সামাজিক প্রভাব ক্রমেই অঙ্গাঙ্গি হয়ে উঠছে। 
তার ফলে বিদ্বংসমণীজে বিভেদ বৈষম্য বাড়ছে, গোঠী-পোষকতা ও দলাদলি 
বাড়ছে, ঠিক রাজনীতিতক্ষত্রের মতে।| শিক্ষার বন্ধন আর টিকছে না। শিক্ষার 
“মান” বলে তে। কিছুই নেই। এমনকি সমাজবোধ € “কমিউনিটি” অর্থে) 
পর্যস্ত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তরুণ বিদ্বংসমাজের পক্ষে ছিউম্যানিজম্‌- 
এর যুগের পুনঃপ্রবর্তন করা, সামাজিক নব্জাগরণের পথ আবার আগাছ। 
কেটে ' তৈরি কর] খুবই কঠিন। কারুণ এফুগের তরুণ বিদ্ধংসমাজের 
অধিকাংশই “ভাগাহ্ীন” স্তরের। উনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং বেঙ্গল” দলের 
অনেকেই, ভাগ্যবান ও বিস্তবানদের সন্তান ছিলেন। সেকথা বিশেষভাবে 
মনে রাখা দরকার । বিংশ শতাব্দীর “ইয়ং *বেঙ্গল' সাধারণত 'ভাগ্যহীন, 
ও “ব্তিহীন”। বাংলার হিন্দু বিদ্ৎসমাঁজের পুনজাবন তাই সহজলভ্য বলে মনে 
হয় না। কারণঞপুনজখবনের জন্য ধার] আজ সংগ্রাম করবেন; তাঁরা নিজেদের 
প্রাণধারণের সংগ্রামেই ব্যস্ত। বিদ্যাসাধনার বা স্থচিস্তার হযোগ নেই 
তাদের। আগে বিদ্ধংজনের যে ব্যাখ্যা করেছি, অর্থাৎ ধারা “৮০০৪৫1০0৪11 
90110517160 ড/100) 01)1169 ০1 (১৩ 10110”, তারাই যদি প্রকৃত বিজন 
হন, তাহলে এুগের বধিষণ শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে কয়জন “বিদ্বংজন+ বলে গণ্য 
হবেন, সন্দেহ আছে। অন্নচিন্তার মধ্যে, নিরাপত্তার দুর্ভাবনার মধ্যে, "বিশুদ্ধ 
ফনন্রে সুযোগ কোথায়? তাই প্রবীণ বিদ্ধৎসমাজ গুহামানবের অন্ধকারযুগে 
পশ্চাদপসরণ করছেন দেখেও নবীন বিদ্ৎসমাজ কিছু করতে পারছেন না, 
নীরবে অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে তাদের 'সিলুয়েটেড রিদ্রিট' দেখছেন। 
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তত 


বানী বিদ্রতসম়াজের সঙ্যা 


অবশেষে সত্যিই যেধিন রাখালের পালে বাঘ পরেছিল, সেদিন তার চীৎকারে 
কেউ কর্ণপাত করেনি । বাঙাপী বিদ্ব'সমাজের সমস্যার কথা অনেকদিন ধরেই 
শোনা যাচ্ছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই তার গুপগ্তন আরম্ভ হয়েছিল। 
শেষপাদ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবতীকাল পরধস্ত গুঞ্জনের গাভীর্য বেড়েছে। 
অতঃপর র|ঁতিমত তা কোলাহলে পরিণত হয়েছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর থেকে কোলাহল রূপ নিয়েছে সোরগোলে ৷ কিন্ত সেদিনের  গুপ্জনের সরে 
ধার] সাড়। দিয়েছিল, আঙ্কের কোলাঁহলে ও সোরগোলে তারা কাল। হয়ে 
বসে আছে। অর্থাৎ রাখালের পালে বাধ যখন সৃত্যিহন পড়েছে তখন কারও 
দেখা নেই, শ্রতিবেণারাও উ্ধাপান। সমস্যা অন্বকার করার আহ ধাদের 
মধ্যে প্রবল, তাদের মানিক অবস্থা! কতকটা অসহায় রোগীর ব্যাধি অস্বীকার 
করার মতে।। সঙ্কটের সেটাও একটা উপসর্গ । সমাহিতি সবসময় স্বাস্থ্যের 
লক্ষণ নয়। নিজেরাই ষখন সজাগ, নই, তখন প্রতিবেশীদের কথা স্বতন্ত্র। ভা 
ছাড়া, প্রতিবেশীদের নাবালকত্বের কাল যে উত্তীণ হয়েছে সে-বিষয়েও আমরা 
অচেতন। আজ তার] সাবালক হয়েছে। সন্মুখ-প্রতিদন্দিতার জীবন-রণাজনে 
রাখালের চীৎকারে আজ কর্ণপাত করার অবকাশ নেই কারও। বাঙালীর 
অভিমান বেশি । অল্প আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়াও কতকট। তার জাতায় 
স্বভাব। বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের কণ্ট।কত পথে চলার চেয়ে হদয়বৃতি ও 
ভাবালুতার পুম্পিত পথেই চলতে সে অভ্যন্ত। তাই সঙ্কটের দিনেও কাব্য- 
কথাসাহিত্যের মনোহর বাগিচা রচনাতেই তার আত্মতৃধ্চি। কিন্ত গৃহকোণের 
নিভৃত বাগচায় বৃহত্তর সমাজের ল্যাগুস্কেপের সামান্ত আভাপ ছাড়া আর কিছু 
নেই। সমাজের জীবনপ্রবাহচিত্র তাতে বিশেষ প্রাতিবিষ্বিত হয় না। যেটুকু 
হয় তারও সবটুকু বাস্তব কিন] বিচার্য। 

ধত দিন কাটছে দেখ। যাচ্ছে, হাত ঘুরিয়ে নাড়ু দেখিয়ে আর বুদ্ধিমান্র 
মন ভুলিয়ে রাখা সভ্ভব হচ্ছে না। কোনো দেশেই হচ্ছে না। বাঙালীর 
ক্ষেত্রে যেটুকু হচ্ছে ত1 তার বিঙ্লেষণবিমুখ ভাবালু মনের বিশিষ্ট গড়নের জন্য। 
তাই সমন্তার বা সঙ্কটের অনুধ্যানের চেয়ে, বাঙালী বিছৎসমাজের মনে 








বাঙালী বিদ্বাৎসমাজের সমস্ত ৩৫ 


অভিমান ও অভিযোগ পুধীভৃত হয়ে উঠছে বেশি। কিন্ত ব্যক্তি ও 
বহিজাবনকে সংঘুক্ত করার কাজে মনের পেশা কেবল ঘটকগিরি করা নয় । 
মনটাকে যা'র। অন্ুধটক ব। “ক্যাটালিটিক এজেণ্ট' মনে করেন তারা অন্তের তো 
দূরের কথা, নিজেদের মনের কথাই জ]নেন ন1। মানুষের মন আর যাই 
হোক, ঘটক নয়। মনেরও *গড়ন বদলায়, জীবনতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে। 
নৈয়ায়িক বাঙালী একদিন ভাবালুতার পিচ্ছিল পথে যেমন আছাড় থেয়ে 
পড়েছিলঃ তেমনি আবার জীবনের নতুন শ্রোতের টানেন্তায় ও আবেগের 
সমন্বয় ঘটিয়ে সোজ। হয়েও সে দাড়াতে পেরেছিল। ভবিষ্যঙ্তের সেই “একদিনের? 
কশ। আপাতত আলোচ্য নয়। বর্তমানের সমস্যাই বিচার্য। 


বিৎপমাজের সমস্যা অনেক, সঙ্কটের কারণও একাধিক। প্রথম সমস্যা 
বহু পুরাতন অন্নমস্্া ধা জীবিকার সমস্তা । বুদ্ধিতে যখন পেট ভরে না এবং 
পৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যখন দেখ। যাঁয় যে পেট ন। ভরলে বুদ্ধিও পুষ্টিলাভ করে 
না, তখন বাধ্য হয়ে বুদ্ধিজীবীকে ও অন্যান্য স্স্্চিস্তার সঙ্গে অনের স্থুলচিস্ত। 
করতে হয়। সে-চিন্তা সাধারণত বুদ্ধি ব1 প্রতিভার অনুশীলনে সাহায্য করে 
না। কথাট। সত্য হিসেবে খুব স্থুল হলে অনেকসময় এই স্ুল সত্যটাকেও 
বুদ্ধির শুশ্প্ম জাল বিস্তার করে এমনভাবে ঢেকে রাখবার চেষ্টা কর হয় ষে 
বুদ্ধজীবীও যে অন্বজীবী মানুষ ত1 বিশিষ্ট বুদ্ধিমানদেরও খেয়াল থাকে ন|। 
দ্বিতীয় সমস্ত হল, সমাজিক বিরোধের সমস্ত । ছুর্ধর্গতি যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগে সমাজে 
অর্বাঙ্গিক গড়ন ষত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, মানুষের মনের গড়ন তত ভ্রুত বদলাচ্ছে 
না, বদলাতে পরেও না। সমাজের গতি যতটা যান্ত্রিক হতে পারে, মানুষের 
মমের গতি কখনই তা৷ হতে পারে না। বুদ্ধিজীবীদের মন সাধারণের চেয়ে অনেক 
বেশি সজাগ বলে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ধ্যানধারণার নোঙর খুলতে তাদের 
মারও বেশি দ্বিধা হয়। সামাজিক শ্রেণী বলে তারা গণ্য হন বা না-ই হুন, 
তাদের আত্মচেতনার প্রাখর্য শ্রেণীচেতনার তুলনায় বেশি ছাড়া কম উগ্র নয়। 
এই কারণেই বুদ্ধিজীবীর মনের স্থিতি বেশি, অর্থাৎ চিন্তাধারার নিদি্ খাতের 
'্রত্তিআসক্তি বেশি। সমাজমানসের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের বির়োধও এইজন্ 
অস্ঠান্ত জনম্তরের তুলনায় বুদ্ধিঙ্গীবীর স্তরে তীব্রতর । সমাজের পরিবর্তন- 
শীলতার গতিবৃদ্ধির ফলে এই ৰিরোধ ক্রমেই আরও তীব্রতর হতে থাকে। 
রাজনীতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রের গণকূপায়ণ বা ভেমক্র্যাটাইজেশন সংস্কতিক্ষেতরে 


৩৬ বাংলার বিদ্বৎসমাঞ্জ 


যত প্রতিভাত হচ্ছে তত আধুনিক বুদ্ধিজীবীর দীর্ঘকালের চিস্তাসংস্কারাচ্ছন্ 
আড়৪ মনের ঘন্দ-সংশয় বাড়ছে | তার ফলে তৃতীয় সমন্তা মননসহট 
(918515 ০0412911606) দেখা দিচ্ছে। 
অরচিস্তায় অথবা অর্থচিন্তায় অনুন্ধমন| ধিনি তাকে হয়ত বুদ্ধিজীবীর মর্যাদা 

দিতে অনেকেই কুণ্টিত হবেন। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে একালের 
বুদ্ধিজীবীর! ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এই সংস্কার নিয়ে। বিছ্যাবুদ্ধির চর্চার সঙ্গে 
প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কোনে। সম্পর্ক নেই, টাকাকড়ির স্পর্শ থেকে তাকে মুক্ত 
রাখাই বাঞ্চনীয়। ববুদ্ধিজীবীরা এমন এক উচ্চমার্গের ধ্যানমগ্ন সাধক, যেখানে 
সামাজিক জীবনশ্লোতের কোনরকম কদর্ধতার প্রভাব পৌছ্তে পারে না। 
বহুদিন তাই আইনজীবী ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর! বুদ্ধিজীবীর পবিভ্র পওক্তিতে 
ঠাই পাননি। কবি-সাহিত্যিকরাও অনেকদিন পর্যস্ত নিজেদের রচনার 
অর্থূলা গ্রহণ করতে সঙ্কোচবোধ করতেন এবং সেইজন্য গোড়ার দিকে তারা 
মুদ্রপেরও বিরোধী ছিলেন। সংস্কার যে অনেকটা সহজাত তা আধুনিক 

বুদ্ধিজীবীর এই মনোভাব থেকেই বোঝ যায়। রাজসভার নিরুপদ্রব পরিবেশে 
যাদের অতীত জীবন কেটেছে, হঠাৎ জনসমাজের দিকে অগ্রনর হতে তার! 
স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করেছেন! ন্তাছাড়া মান-মর্যাদা হারাবার ভয় তখনও 
প্রবল হয়ণি। মধ্যযুগের সমাজে মানমর্যাদার মানদণ্ড স্থির ছিল এবং প্রধানত 
ত ছিল কুলবংশান্ক্রমিক | অর্থের প্রভাবে তার পরিবর্তন হত না, পুরোহিত 

যাজকর্দের মতো বুদ্ধিজীবীর মানমর্ধার্দার দিকে ম্পর্শাতীত ছিলেন। ষে- 

সমাজে মর্যাদার কোনে “মোবিলিটি” ছিল না, সে-সমাজের বুদ্ধিজীবীর। “যে 
বুদ্ধির শুচিতার বড়াই করবেন তাতে বিন্ময়ের কিছু নেই।* অর্থের ছোয়াচ 
থেকে বিদ্যাচর্চাকে মুক্ত রাখার সঙ্কল্পও তখন অবাস্তব ছিল না। কিন্ত 
অক্লকালের মধ্যেই নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজের চলার গতিতে বুদ্ধিজীবীর এই 
দত্তের স্তম্ভ চূর্ণ হয়ে গেল। 

নতুন সমাজে মানমর্যাদ1 কীতি-কৃতিত্বের প্রায় একক মান?গু হয়ে দাড়াল 

অর্থ (191৩/)। অন্যান্ত সমস্ত ক্ষেত্রের সাধনা ও সাফল্যকে অতিক্রম করে 
আথিক সাফল্যের প্রতিপত্তি শ্বীকৃত হল সমাজে । ত1 ধখন হল তখন অর্বমোহ- 
যুক্ত সাধনার উচ্চমার্গ থেকে বিদ্যাবুদ্ধিকে মর্ঠ্যের জীবনঘ্ন্ের মধ্যে টেনে 
নামানো ছাড়া বুদ্ধিজীবীদের গত্যস্তর রইল ন|। স্কতীত আদর্শের কুশপুস্তলি দাহ 
করে তাঁরা যুগোপযোগী আদর্শের নতুন গ্রতিম] গড়ে তুললেন। এই প্রতিমার: 


ঘাগালী বিত্বৎসমাজের সমস্যা ৩৭ 


বাশখড়ের কাঠামোটি হল অর্থ তার উপর রঙচঙের সঘত্ব প্রলেপটি হুল বৃদ্ধি- 
জীবীদের নতুন কুত্রিম আভিজাত্যের চেকনাই। এর প্রথম প্রকাশ হুল 
রিনেস্তাব্সের খুগের হিউম্যানিস্ট বিষ্ভাকে বাজারের পণ্য করবার চেষ্টা । অজিত 
বিদ্যাও থেকোনে] উৎপন্ন পণ্যের মতো আঘথিক বিনিময়যুল্য দাবি করতে পারে, 
হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীর] দৃঢ়কণে একথ]1 ঘোষণা করলেন । তার জন্ত বিদ্বানকে 
প্রথমে দেবতার মাসনে প্রতিষ্ঠিত কর] হল বটে, কিন্তু বিছ্যাবুদ্ধির কেনাবেচায় 
সেই ধেবত্ব কোনে। বাধা হয়ে দাড়াল না। ইনিয়াস দিলভিয়াস বললেন, 
দেবতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘ] পার্থক্য বিদ্বানের সঙ্গে মৃদর্থর পার্থক্য তাই। 
একথা বলেও, হিউয়্যানিস্টর1 তাদের বিদ্যাবুদ্ধির মূলধন খাটিয়ে (.ক্যাপিটা- 
লিস্টদের আথিক যুূলধনের মতে! ) মুনাফালাভের জন্য তৎপর হলেন । “মুনাফা” 
কথাটাই এখানে প্রযোজ্য, কারণ খোলাবাজারে সর্বাধিক চড়াযূল্যে বিদ্যার 
বিনিময় করতেও তারা ঝুঁন্িত হননি । বাজার হল নগর বা টাউন, বিশ্ববিদ্যালয় 
ও শিক্ষায়তন, দরকারী-বেলরকারী প্রতিষ্ঠান । মার্টিন বলেছেন, অনেকক্ষেত্রে 
হিউম্যানিস্টদের এই প্রচেষ্টাকে 'ব্রাকমেইল* ছাড়া কিছু বলা যায় না এবং 
ৃষ্টাত্ত হিসেবে তিন পিয্নেত্রোে আরেতিনোর নাম উল্লেখ করেছেন। 
আরেতিনোকে তিনি বলেছেন, রিনেস্তান্সের স্কুগের “সাহিতাক দুরু ও দস্থ্য”, 
কারণ তার জীবনের প্রধান লক্ষা ছিল নিজের রচন৷ বিক্রিকরে এবং অন্তকে 
অগ্রিযূল্যে তা কিনতে বাধ্য করে, প্রচুর অর্থ উপার্জন করা । মার্টিনের উক্তি 
আরেতিনে। সম্পর্কে ম্মবণীয় ১৯ 
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অর্থলোভ্ী সমাজের কোলাহল থেকে বিস্ভাবুষ্ধিকে কুলবধূর মতো অবগুষ্ঠিত 
রাখার জন্য বুদ্ধিজীবীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা এইভাবে অবস্থাচক্রে ব্যর্থ হয়। 
বুদ্ধি ও বিস্া এত বেশি পণ্যময় হয়ে ওঠে যে সিমেলের মতো৷ বুদ্ধিমানর। 
“টাকার সে “ইষ্টিলেক্টের” স্টাইলিহিক সম্পর্কের কথা পরিফার করে ব্যক্ত 


৩৮ বাংলার বিদ্বত্সমাজ 


করেন। সিমেল বলেন, আধুনিক যুগের বিছ্যাবুদ্ধি হুল টাকার মতো 
নীতিবহিতভূর্তি বা 'আয-মরাল” এবং নিরপেক্ষ বা “নিউট্টাল'। টাকার যেমন 
নিজন্ব কোনো চরিত্র নেই, কোনো নীতি বা আদর্শ নেই, আধুনিক মাুষের 
বিষ্ভাবুদ্ধিরও তেমনি কোনে চরিত্রৎবা নীতি নেই । ঠিক ম্যাহুফ্যাকৃচার্ড 
কমোভিটির মতো? বাঁজাঁরে ত। কেনাবেচার জন্য *লভ্য এবং ভিমাগু-সাপ্লাইয়ের 
হাসবৃদ্ধি অন্থপাতে তার বিনিমযমূলা নির্ধার্য। 


বিছ্যাবৃদ্ধি ও টাঁক্ষার প্রকৃতিগত এঁক্য অনন্বীকার্য হলেও, ছু৯ মূলধনের 
মধ্যে বিরোধ ছিল গোড়া থেকে । বিছ্বান-বুদ্ধিমানের সঙ্গে বিস্তবানের 
বিরোধ । এই বিরোধ পরবর্তীকালে ক্রমেই কিভাবে তীব্র হয়ে ওঠে এবং 
সেই তীব্রতার কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় বুদ্ধিজীবদের মধ্যে তা পরে 
যথাস্থানে আলোচনা করব । আপাতত আলোচ্য হল, বাঙালী বৃদ্িজীবীদের 
পূর্বোক্ত যুগলক্ষণ প্রকাশের বৈশিষ্ট্য কি এবং রিনেস্তাব্সের পরিণতির সঙ্গে 
তার কোনে! পার্থক্য আছে কি না। 

প্রকৃতিগত কোনো পার্থকা নেই। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আধুনিক 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাবকাল*থেকেই ছিল না। বাংলার ও ইয়োরোপের 
মধ্যে এতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থাগত যে পার্থক্য ছিল তার জন্য এদেশের 
বুদ্ধিজীবীর অগ্রগতির পথ খানি শ্ুটা ভিন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু চারিত্রিক ভিন্নত। 
তেমন কিছু ঘটোন। বরং এদেশের শানক হয়ে ধারা এসেছিলেন তাদের 
সংস্পর্শে আরও দ্রুত বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের যুগোপযোগী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগ্জলি 
ফুটে উঠেছিল। বাংলার হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের আদর্শস্বানীয় রামমোহন ও 
বিদ্াসাগরও এই যুগপ্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। বিদ্যা ও বাণিজ্যের মধো 
ষে প্রকৃতিগত একা আছে, ত। তার গোঁড় থেকেই বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। 
সেকালের বিছৎজনের মতে? বিষ্যাবুদ্ধির অপাথিব শুচিতা সম্পর্কে তাদের কোনে 
সংস্কার ছিল না। কেবল হিন্দুকলেজে নয়, সংস্কৃত কলেজেও ধারা শিক্ষা 
পেয়েছিলেন তারাও বিদ্যার পণ্যময়তায় বীতশ্রহ্ম হননি। ইংরেজ শাসকরা 
শুরু থেকেই চাকরি ও টাকার সঙ্গে বিগ্ঠাবৃদ্ধিকে এমনভাবে একক্ুন্রে গেথে 
দিয়েছিলেন যে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা! করে তা আবিষ্কার করতে হয়নি। 
ইংরেজ শাসকদের কৃপায় এ যুগের বিদ্যা ও বিতের দাম্পত্য-সম্পর্ক কতকটা 
যুগমত্যের মতে] তাঁদের উন্মীলিত বুদ্ধির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।, 


২৩৯ 


বাঙালী বিঘধতসমাজের সমসা! 


তাই কথায় কথায় জনপ্রবাদের মতো! শোনা গেছে-_“লেখাপড়! করে -ষে, 
গাড়িঘোড়া চড়ে সে'। সেকালের রাক্তসভার প্রসাদপুই পঙ্ডিতেরা এমন 
লোভনীর কথা তীদের টোল-চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের বলতে পারতেন না। কিন্ত 
আধুনিকষুগে লেখাপড়ার সঙ্গে গাড়িঘোড়াকে এমনভাবে যুতে দেওয়। হল যে 
অধিকাংশ বিদ্বানের অনৃষ্টে ত1 ছ্যাকৃরাঁগাঁড়ি অথব। ঠ্যালাগাডি হলেও তার 
অবিশ্রান্ত ঘড়ঘড়ানি থামেনি । 

আধুনিক যুগের প্রায় প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্তাকতা৷ যে আছে 
এবং অনেক বেড়েছে তা কেউ অস্বীকার করবেন না। বিদ্যার বুরকমের স্তর- 
ভেদ ও শ্রেণীভেদ আছে। ব্যবহারিক বিদ্যার সঙ্গে অর্থের সম্পর্কও প্রত্যক্ষ 
হতে বাধ্য” তা ছাড়া, বিছ্যাবুদ্ধিজীবী অন্নজীবী বলে বিদ্যার উচ্চস্থরেও তা 
বাযুভৃখ হতে পারে না এবং অর্থচিস্তা থেকে তার নিষ্কৃতিও সম্ভব নয়। রাজা- 
জমিদারর1] যখন আর ভূমিদান ব। প্রসাদ বিতরণ করেন না, তখন উচ্চমার্গের 
ইন্টিলেক্টের সাধকরাও ষচি বর্তমান রাষ্ত্রিক ব1 সামাজিক পোষকতাপ্রার্থা হন, 
তাতেও দোষ নেই। বিদ্যার একনিষ্ঠ চচাকে অব্যাহত রেখে এবং বুদ্ধিজীবীর 
স্বাতন্ত্রকে রক্ষা করেও এসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে কোনে 
বাপা হত না। কিন্তু তা হয়নি, বাধ] হয়েছে । পাশ্চাত্য সমাজে ও হয়েছে 
আমাদের সমাজেও হয়েছে । সমাজের সঙ্গে সমাজের, দেশের সঙ্গে দেশের, 
মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব ষে-যুগে অতিক্রত ঘুচে গিয়েছে, সে-যুগে বিচ্ছিন্নভার 
অন্তরালে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়নি । এফুষ্জ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জাত বীচিয়ে 
চলাও কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব | তাই দেখা যায়, ইয়োরোপে যেমন 
আধুনিক যুগে, বি্যাবুদ্ধির বাণিজ্যিক রূপায়ন ঘটেছে, আমাদের দেশেও তা 
ঘটতে বিলম্ব হয়নি। বিদেশের তত্বাবধানে বিদ্বান হবার জনক এবং বিদেশী 
শাসকের প্রসাদপুষ্টির জন্য, বাঙালীর বিষ্যাবুদ্ধির এই পরিণতি আরও অনেক 
বেশি দ্রুত ঘটেছে । তার কারণ, বিদেশীর স্বার্থের চাপে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা 
তাদের শ্বাতন্্য একেবারে বিসর্জন না দিলেও, ' তার অনেকট। হারিয়ে ফেলতে 
বাধা হয়েছিলেন । শ্বাতস্ত্র্যের যেটুকু ধার। প্রথম যুগে ছিল, ত। ক্রমে ক্ষীণ থেকে 
ক্ষীণৃতর হয়েছে পরবর্তাকালের অবস্থাগতিকে। বর্তমানের ভিন্ন পরিবেশেও 
সেই ধারার কোনে! চিহ তাই খুঁজে পাওয়। যায় না। 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দেড়শত বছরের এই ইতিহাস নিয়ে একট ট্র্যাজিডি 


৪০ বাংলার বিবত্সনাজ 


রচনা করা যেতে পারে । প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত শতবর্ষের ইতিহাস (১৮১৭ 
সালে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যস্ত ) প্রায় একই খাতে 
প্রবাহিত হয়েছে। সেই খাত বা থান ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ইঞ্জিনিক্াররাই 
কেটেছিলেন। সেই খাল দিয়ে শিক্ষার দাড় বেয়ে চলবার সময় আমরা বিদ্যার 
তরণীতে যে পাল তুলে দিয়েছিলাম তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল__'লেখাপড়া 
করে যে, গাঁড়িঘোড়। চড়ে সে" ( অবশ্তই ইংরেজ প্রভুর সেবা করে)। কিন্তু 
থাল কোনো নদীতে এবং নদী কোনে। সমুদ্রে গিয়ে মিশল না। খাল বদ্ধ নাল। 
হয়ে শেষ পর্যন্ত মজে_গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তাকালে 
সামাজিক সঙ্কট খন গভীর হতে থাকল তখন বুদ্ধিজীবীর মুখেই নতুন 
শিক্ষানীতির প্রবচন প্রহসনে পরিণত হয়ে হল-_“লেখাপড় করে ষে»গাড়িচাপা 
পড়ে সে'। দেখা গেল, গাড়ি যার] সত্যিই চড়ে বেড়াচ্ছে তাদের অনেকেই 
লেখাপড়া করেনি এবং সমাজের রাজপথে, এমন কি অলিগসিতে পর্যন্ত, যার! 
তার তলায় দলিত হচ্ছে তাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প নয়। তারপর 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সকলের অগোচরে নিঃশবে যে সামাজিক ও নৈতিক 
বিপ্রব ঘটে গেল, আজ পর্যস্ত বিশ্বের বুদ্ধিজীবীর] তার দিকে নির্বাক বিস্ময়ে 
তাকিয়ে আছেন। তার ফলে যে মানসিক বিভ্রান্তি, জটিলতা ও সঙ্কট দেখা 
দিয়েছে, অন্নবন্ত্র ও গাড়িঘোড়ার সমস্যা থাকা সত্বেও, ত7 থেকে সর্বদেশের 
বুদ্ধিজীবীদের মতো বাংলার বুদ্ধিজীবীরা ও মুক্তি পাননি । 


খালকাটার কাল থেকে আরম্ভ করি। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে 
আযংলাসস্ট ও ওরিয়েপ্টালিস্টদের মধ্যে শিক্ষানীতি নিয়ে যে বাকৃযুদ্ধ চলছিল, 
লর্ড মেকলে তার মীমাংসা করে দিয়ে তার বিখ্যাত প্রস্তাবে বললেন £ বর্তমানে 
আমাদের এমন একটি শ্রেণা গড়ে তুলতে হবে সমাজে, ধারা শাসক ও শাসিতের 
মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন। তারা রক্তমাংসের গড়নে ও দেহের রঙে 
ভারতীয় হবেন বটে, কিস্তু রুচি মতামত নীতিবোধ ও “বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন 


খাটি ইংরেজ ।২ 
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বাঙালী বিদ্বৎসমাজের সমসা! ৪১ 


বাঙালী কেন, ব্রিটিশ আমলের ইংরেজিশিক্ষিত শহুরে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর 
এতিহাসিক চরিআ মেকলের এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। 
বাঙালীদের মধ্যে আরও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠেছে, কারণ আধুনিক 
কালোপযোগী বিদ্চাবুদ্ধি অর্জনের পথে সোৎসাহে যাত্রা করার স্থযোগ তারাই 
পেয়েছিলেন সর্বাগ্রে । ' এই দোড়াষী বুদ্ধিজীবীদেরই এতিহাসিক টয়েন্বি 
বলেছেন “লিয়াজে | অফিনারশ্রেণী” | 

সভ্যতার পতনের ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে টয়েন্বি এই বুদ্ধিজীবী- 
শ্রেণীকে বলেছেন পাশ্চাত্য জগতের “ইণ্টারনাল প্রলেটারিয়েট?। ছুই সভ্যতার 
সংঘাতকালে বিজয়ী উদ্‌্বোধক সভ্যতার রীতিনীতি ও কলাকৌশল দ্রুত আয়ত্ত 
করে বুদ্ধিজীবীরা'নতুন সামাজিক পরিবেশ উদ্বর্তনের যোগ্যতা অর্জন করেন 
এবং মনে ভাবেন যে দুই সভ্যতার উতকুষ্ট ফল তারা। স্বদেশের ও বিদেশের 
উভয়লমাজের মানুষের কাছে তার] অপরিত্যাজ্য। কিন্তঘত দিন যায় তত 
দেখা যায়, তারের এই সামান্য সাত্বনাটুকুরও ঠাই নেই সমাজে | মান্য নিজেই 
যে-সমাজে পণ্যতুল্য বা কমোভিটির মতো সেখানে তার ভিম্যাগু-সাপ্লাইয়ের 
সামপ্রহ্। রক্ষা কর। সাধনাতীত ব্যাপার। স্ৃতরাং আধুনিক বিদ্যাযন্ত্ে 
বিশ্ববিদষ্ঞালয়ের কারখানায় যখন পুর্ণবেগে বুদ্ধি্তীবী ম্যান্ফাকৃচার্ড হতে থাকে 
তখন অল্পদিনের মধ্যেই বাজারের ভিম্যাণ্ড ছাড়িয়ে যায় সাপ্লাই এবং 
অতুযুৎপাদনের উপনর্গ হিসেবে বেকার-সমস্যা ইত্যাদি দেখা দিতে থাকে। 
তোড়জোড় করে উৎপাদন আরম্ত কর] ঘত শক্ত, খন্ধ করা তত সহঙ্গ নয়, 
বিশ্ষে করে মানুষ-পণ্যের উৎপাদন । তার উপর বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মান্ষ 
ষে-যস্ত্রে কমোডিটির*মতে। তৈরি হয়, সে-যস্ত্রের আবর্তন বন্ধ করণ খুবই কঠিন। 
তাঁর কারণ, ইনস্রিটিউশনগুলি সমাজের সবচেয়ে মজবুত যন্ত্র, একবার গড়ে 
উঠলে সহজে ভাঙতে চায় না। এট ইনগ্িটিউশন-যঙ্ক্রেই মান্গষ-পণ্য তৈরি হয় 
সব সমাজে, বুদ্ধিজীবীরাও তৈরি হন। বাংলার সমাজেও ই'রেজ আমলে তাই 
হুয়েছে। প্ররম যুগের কয়েকশত ইংরেজি ভাঙ"-বুলিসর্বত্ব বাঙালী “বাবু” 
পরবর্তাকালে হাজার হাজার বি-এ পাস এম-এ পাস, বি-এ ফেল এম-এ ফেল 
বুদ্ধিজীব্নুদের দলবৃদ্ধি করেছেন ।৩ 

টয়েন্বির এই উক্তির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি বিখ্যাত গল্পের অদ্ভুত সাদৃশ্য 
আছে। গল্পটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।৪ 
একবার এক ব্যক্তি বিস্তাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন- বিস্তাসাগর মশাই, 
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আপনি তো কলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র ফেলো, কিন্ত কেন 

এমন হয় বলুন দেখি? ষে ছেলেটি সেকেও ক্লাসে পড়ে সেও যা লেখে, যে 
এনট্রাক্স পাস করে সেও তাই লেখে, যে এল-এ পাঁস করে সেও “তাই লেখে, 
যারা বি-এ এয-এ পাস করে ত'রাঁও তাই লেখে । কেন এমন হয় বলতে 
পারেন? এর কি কিছু প্রতিকার নেই? অ!পনারাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মাঁবাপ, এর কি কিছু বিহিত করা যায় না? যে-সময়ের কথা হচ্ছে, তখন 
লাহোর ছাড়া উত্তরভারতে আর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। আগ্র] থেকে রেঙ্ন 
পর্যস্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল, নাগপুরও ছিল, লঙ্কাও ছিল। 
বিদ্যাসাগর মশায় ছুটি গল্প বলে একথার উত্তর দেন। তাঁর মধ্য প্রথম গল্পটি 
উল্লেখধোগ্য | 

বিদ্যাসাগর বলেন --“সংস্কত কলেজ ও হিন্দুকলেজ একই হাতার মধ্যে 

ছিল। হিন্দুকলেজের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা! মদ খেত। 
আমরা দেখতাম, আমাদের পয়সা ছিল না ম্দ খেতে পারতাম না। কিন্তু 
দেখতে দেখতে যখন নেশা করার ঝোঁক প্রবল হল তখন আমর! কতকগুলি 
উচুক্লাদের ছেলে বাধ্য হয়ে সন্ভায় ছিটে ধরলাম । অল্প খরচে বেশ নেশা হত। 
ক্রমে যখন একটু পেকে উঠলাম, আট-দশ ছিটে পর্যস্ত একটানে খাওয়! অভ্যাস 
হল, তখন আমাদের শখ হল যে বাগবাজ্ারের বড় বড় গুলিখোরদের সঙ্গে 
টক্কর দেব। একদিন বাগবাজারের আড্ডায় গিয়ে দেখি, হলঘরে বসে সকলেই 
বেশ মৌজ হয়ে গুলি টানছে হুলঘরের পুবদ্িকে সবাই মাটিতে বসে খাচ্ছে, 
উত্তরদিকেও তাই, পশ্চিমদিকেও তাই । কেবল দক্ষিণদ্দিকে যাঁরা গুলি খাচ্ছে 

তার। সকলে সাঙ্গানো উটের উপর বসে আছে। ব্যাপার ক্রি, আড্ডাধারীকে 

জিজ্ঞাসা করলাম, ওর। সব উটের উপর বসে খাচ্চে কেন? আড্ডাধারী বললে, 

আমাদের এ আড্ডার নিয়ম এই ঘে যে-কেউ একটানে ১০৮টা ছিটে খেতে 
পারবে, তাকে একখানা ইট দেওয়া হবে বসতে । এই কথা শোন! মাত্রই 
আমাদের টকর দেবার ইচ্ছা উবে গেল। একজন আটখাঁনা ইটের, উপর বসে 
আছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ও তাহলে কত ছিটে খেতে পারে ? আড্ডাধারী 
বললে, একটানে ৮৬৪ ছিটে । শুনে আমাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল | টকনের 
আশ] ছেড়ে দিয়ে আমরা গুলিখোরদের গল্প শোনার জন্য উদ্গ্রীব হুলাম। 

দেখলাম, হাত-পা] নেড়ে ফিসফিস করে তারা কি সবগল্প করছে। কাছে 
বসে গল্প শুনলাম । যে একখান! ইটের উপর বসেছিল সে বলছে--চাণক 
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চাণক, গোল করাত, মন্ত বড় গোল । তার উপর কাঠ ফেলে দিচ্ছে, ফর্ফর 
করে কাঠ চিরে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কডিবরগা, কোথাও দরজা 
জাঁনলা, কোথাও কোচ-কেদারা বেরিয়ে যাচ্ছে। যে ছু"্খানা ইটের উপর 
বসেছিল সে ছাত নেড়ে বলল-_-ও আর এমন কি কল! কল হল গরফের 
কল। একখানা পাথরের বারকোশ, ম্ব বড় বাঁরকোঁশ ঘরজোড়া, তার উপর 
ছু'খান। মোট1 পাথরের চাকা আডে ঘুরছে । সাহেবরা তার মধ্যে বস্তা-বন্ত। 
মসিন। ফেলে দিচ্ছে। কলের ছুটে) মুখ, একটা দিয়ে পিপে-পিপে তেল 
বেরুচ্ছে, আর একট] দিয়ে থান-থান খোল । অবশেষে যে আটখাঁনা ইটের 
উপর বসেছিল সে হাত নেড়ে বলল-__-ওস্ব কল কোনে! কাজের নয়। আমার 
বাড়ি ফরাসভাঙায়। বাড়ি গিয়ে দেখি একদিন, কোথাও ঘরবাড়ি পুকুর 

গাছপাল] কিছু নেই, সব মাঠ হয়ে গেছে। শ্রীরামপুর থেকে চু'চড়ে। পর্যস্ত 

কেবল ধূধূ করছে মাঠ। শ্রীরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একট] স্থড়ঙ্গ, আর 

চুচড়োর গঙ্গার ধার থেকে আর একটা স্থুড়ঙ্গ বেরিয়েছে । একটা] দিয়ে পালে- 
পালে গরু যাচ্ছে, আর-একট। দিয়ে গাড়ি গাড়ি আখ যাচ্ছে। মাটির ভেতর 
কোথায় ষায়, কিছুই বুঝতে পারলাম না। অনেক খোঁজখবর করে বুঝলাম, 
মাটির ভেতর কল আছে, কলের একশেংট1 মুখ তাঁরকেশ্বরের কাছে গিয়ে 
বেরিয়েছে । কোনোট। দিয়ে বাতাবি লেবু, কোনোট। দিয়ে মনোহারা, 
কোনোটা দিয়ে রসগোজা, কোনোটা দিয়ে ছানাবড়া, কোনোটা দিয়ে 
পানতুয়। বেরুচ্ছে। কিন্তু ভাই, খেয়ে দেখলাখ, সবই একরকম তার। মানে, 
একপাকের তৈরি কিন।1!? 

গল্পটি শেষকরে বিদ্যাসাগর বললেন £ “আমাদের যেসব ছেলে আছে, 
তার্দের কাছ থেকে আমর] মাইনে নিই, পাঙ্খা-ফি নিই, পরীক্ষার ফি নিই। 
সবরুকমের ফি নিয়ে কলের দরজ! খুলে দিই | দেখিয়ে দিই, এইখানে মাস্টার 
আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, 
কালিকলম আছে। দেখিয়ে দিয়ে কলের ভেতর ফেলে দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে 
দিই। কল ঘুরতে থাকে, আর তার কোনে মুখ দিয়ে সেকেও ক্লাস, কোনো! 
* মুখখ্দিয়ে এল-এ, বি-এঃ এম-এ বেরুতে থাকে । কিন্তু টেস্ট করে দেখ, 
মকলেরই একরকম তার। একপাকের তৈরি কিনা!” 
গল্পটি আধুনিক শিক্ষানীতির চমৎকার রূপক । একই গর্পের মধ্যে একাধিক 

রূপকের সমাবেশ হয়েছে । গুলিখোরদের ইটগুলিকে বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভিগ্রির 
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সঙ্গে তুলনা করা চলে | সব ডিগ্রিধারী কলের গল্প বলে । যার ফত বেশি 
ডিগ্রি তার কল তত বেশি তাজ্জব | তিনি তত বেশি ছিটে একটানে খেয়ে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । পরে মাস্টারমশায় হয়ে তিনিই আবার ছাত্রদের 
ছিটে ধরতে শেখান এবং ধীরে ধীরে একটানে বছ ছিটে টানবার কলাকৌশলটি 
শিখিয়ে দেন। এও রূপক, আবার 'শতমুখী কলটিও রূপক। টয়েন্বি ষে 
বুদ্ধিজীবীর ম্যানগফ্যাকৃচারিঙ্র কথা বলেছেন, বিদ্যাসাগরের রূপক গল্পের মধ্যে 
তার “প্রসেস্টি' সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের চতুর্থ 
পাদেই যে বিশ্ববি্ালয়ের বিদ্যাষস্ত্রে বুদ্ধজীবীর উৎপাদনের হার বাজারের 
( প্রধানত বীধা-মাইনের চাকরির ) চাহিদ। ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তা বিদ্যাসাগরের 
গল্পের নীতি থেকে বোঝা যায়। 


বাঁধ-মাইনের চাকরির ক্ষেত্র এমনিতেই সংকীর্ণ । তবু যে-স্যাজে ধনতন্ত্রের 
ক্বাঁভাবিক বিকাশ হয়েছে স্থচ্ছন্দগতিতে, সেখানে আপিস-ইনস্িটিউশনের 
আধিক্যের জন্ত চাকরিজীবী বুদ্ধিজীবীর জীবিকার সমন্তার সমাধান 
অনেকটা সম্ভব | আমাদের সমাজে আঘথিক বিকাশের সেরকম কোনো 
হ্বধোগ এতিহাসিক কারণেই ঘটেনি ললে বুদ্ধিজীবীর চাকরির ক্ষেত্র বরাবরই 
সংকীর্ণ ছিল। তার উপর, সরকারী চাকরির প্রতি এদেশের বুদ্ধিজীবীদের 
আকর্ষণ ছিল গোড়] থেকেই বেশি । কারণ তার নিশ্চিন্ত বেশি । সেইজন্য 
তাঁর সামাজিক মূল্য একসময় খুব বেশি ছিল। তিনশো টাকা মাইনের 
ভেপুটির সামাজিক কদর ছ'শে! টাকা মাইনের সদাগরী প্রতিষ্ঠানের অফিসারের” 
চেয়ে অনেক বেশি | বিবাহবাজারের পানর নির্বাচনকালে “তার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ পাওয়া ষেত। সরকার) পোষকতার এই সামাজিক মর্যাদা! অনগ্রসর 
সমাজ-জীবনের লক্ষণ। ধনতত্ত্রের অবরুদ্ধ গতির ফলে আম্নাদের সমাজে 
পশ্চিমের মতে? “ম্যানেজেরিয়াল” শ্রেণীর বিকাশ হয়নি এবং বেসরকারী স্বাধীন 
প্রতিষ্ঠানের চাকরির পদমর্যাদাঁও বাড়েনি। কেবল সরকারী বন্দরে সবরকমের 
বুদ্ধিজীবাঁর ভিড় বেড়েছে । বাংলায় অনেক বেশি বেড়েছে তার কারণ 
বাঙালীর! স্বাধীন শিল্পবাণিজ্োর কর্মক্ষেত্র থেকে, উদ্যয় ও ধৈর্যের অভঞ্জবে, 
ক্রমেই অবাঙালীদের দ্বারা স্বানচ্যুত হয়েছেন। তার ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের 
'সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর আস্তরিক সম্পর্ক বিশেষ গড়ে গঠেনি। ক্রমেই তাদের 
'জীবন সরকার-মুখাপেক্ষী চাকরিনির্ভর হয়ে উঠেছে । উড সাহেব তার ১৮৫৪ 
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সালের বিখ্যাত শিক্ষাসংক্রাস্ত ডেস্প্যাচে সরকারী চাকরির প্রতি শিক্ষিতশ্রেণীর 
এই মোছের কথা মনে করেই বোধহয় সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন £৫ 
[70৮65611815 075 10111006100 800011005)61765 00091 
00৬51101761 108 06, 015 ₹15%/5 01 006 10180155501 11018 
517091010 ০৪ ৫116069 ৮০ 00০ 1917 ড/1061 100 10016 11001009120 
51)615 06 05860106555 200 2৫৬2,002£5 %/1)101) & 1)96181 
৩018০901010 1955 0170610 €0 (1861). 
উড সাহেবের হু'শিয়ারীতে বাংলায় অন্তত কোনে! কাজ হয়নি। কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের অনেক সংস্কারকর্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিশিষ্ট ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ 
হেনরি শার্প "আমাদের এই বিশ্ববিদ্ালয়টি প্রসঙ্গে বিলেতের গুকটি বিদ্বৎ- 
জনসভায় বলেছেন (১৯২৫). 
[05 00411011755 981৬০ 25 [01012011110 20011111761) 601 (1)৩ ০016169, 
165 ০0900100119 &5 ০০906016176 19192010100 (017 (106 000011)9 7০0116- 
০187) 200 165 01691015901091] 25 & 500160% ০01 16618 090266 01 
05 1691১18601655- 4০০৬৩ 2119 715 17152 17712620710 271172 ৮/ 
47271121162 01055. 7162 162 07 1175 01255 17786071201 1607715 170171 
115 ০72212. 60 10010 £০)/2725 1712 56704 17056 07 04106414025 
142062.77/7707177111 52076172771 1715 10551707410 4£2722/56. 
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৬ __-][7]. 91011): 0176 1১৮610910176100 01 1110181) [07101 ৫1510109 
10 ০097021 ০1 00৩ ০১9) ১০০1০ 01415, 40101 175 1925. 
কলকাত। বিশ্ববি্ভালয় গুতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনকার বাংলাদেশে 
নয়, সারা ভারতবধে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে এই বিশ্ববিষ্ভালয় হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাকেন্্র। নবধুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় কলকাতা বিশ্ববিচ্ালয়ের দানও 
'কম নয়। আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর (বাঙালী তো বটেই ) কয়েক 
পুরুষ এই বিশ্ববিষ্ালয়ের পরিচর্ধাতেই মানুষ হয়েছেন বলা চলে । কিন্ত 
বিশ্ববুভ্ঠালয়ও যে আধুনিক যুগের সমাজের একটি দৃঢ়যূল “ইনহিটিউশন", সেকথা 
সামাজিক সমন্তার আলোচনাকালে ভূলে যাওয়া উচিত নয়। &ষে-সমাজে যে 
ইন্ক্িটিউশম ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, তার মধ্যে সেই সমাজের ভালমন্দ দোধগুণ ' 
তুই-ই থাকে । গুণের চেয়ে ক্রমে দোষগুলি মারাত্বক হয়ে ওঠে, কারণ 
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প্রতিষ্ঠানের দেহে ব্যাধির বীজাণুর মতো তার ক্রিয়া হতে থাকে । সামান্ত 
একটি বিষাক্ত বীজাণুর সংক্রমণে যেমন অভিন্থস্থ মানুষও ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু হয়ে 
যায় এবং তার সর্বাঙ্গে সেই বিষ ছড়িয়ে পড়ে, সামাজিক ইনস্তিটিউশনের ক্ষেত্রে 
দোষের ক্রিয়াও ঠিক সেইভাবে হয়। বিশ্ববিগ্ভালয়ও যেহেতু এই ধরনের 
একটি ইনস্িটিউশন, এই সংক্রমণ থেকে তাই তার পক্ষেও আত্মরক্ষা করা সম্ভব 
হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, অপর কোনে। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের পক্ষেও 
ত] হয়নি। অন্লকালের মধ্যেই তার সর্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে, মিগিকেট 
সিনেট থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি বিভাগ পর্বস্ত | শিক্ষার ক্ষেত্র চাকরি ও 
.গাঠীগত-ব্যক্তিগত গরভৃত্ব বিস্তারের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে । বাংলায় আরও 
ব্যাপকভাবে হয়েছে, তার কারণ বাঙালী বুদ্ধিজীবী সংখ্যায় বেশি, তাদের 
মধ্যে প্রতিদ্বন্দিত। বেশি এবং তার চেয়েও বড় কথা, কেবল সরকার চাকরি 
ছাড় সমাজের অন্থান্য স্বাধীন কর্মক্ষেত্র থেকে (যেমন আখিক ) তারা প্রায় 
বিচ্ছিন্ন । আধা-সরকারা বিশ্ববিদ্যালয় তাই তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে ওঠে 
এবং তার সঙ্গে যতরকমের চারিত্রিক নীচত।-দীনত। সবকিছুর লীলাক্ষেত্ 
হয়ে ওঠে সেই প্রতিষ্ঠান। মাজ তারই পুগ্ধীভূত প্রতিক্রিয়া! দেখা দিয়েছে 
বাংলার বিদ্বৎসমাজে | 

আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, কলকাত] বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
অর্ধশতাবদীর মধ্যেই কিভাবে এই অসস্তোষ বাঙালী বিদ্বৎসমাজের মনে ধৃমায়িত 
হয়ে উঠেছিল তা ভাবলে অন্লাক হতে হয়। বিশ্ববিগ্ভালয় ও শিক্ষাসংক্রাস্ত 
কয়েকশত সমসাময়িক পুস্তকপুন্তিক1 থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একুজন 
লিখছেন (১৯০১), সিনেটে ও সিণডকেটে এমন সব লোক ধারে ধীরে ক্ষমতা! 
দখল করে বসেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার ব্যাপারে উদাপীন। সমস্ত 
ব্যাপারটাই কেবল প্রভুত্বের ব্যাপার হয়ে ওঠে" এবং সিগ্ডিকেটের মুটিমেয় 
কয়েকজন ব্যক্তি সর্বব্যাপারে ও বিভাগে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করেন। যত কমিটি, 
যত বোর্ড, সব তাদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি ও গতৃত্বরক্ষার স্বার্থে গঠিত হয় 1৬ 
একথা বর্তমানে আরও শতগুণ বেশি সত্য। কলকাত। কর্পোরেশনের 
চাইতেও নিকৃষ্ট ও ঘ্বণ্য প্রতিষ্ঠান হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়। ত্বার 
একজন লিখেছেন (১৯০১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগেও 
আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তখনকার বিদ্বানদ্ের সঙ্গে, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছু-চারজন রূতীদের বা? দিলে, অধিকাংশ শিক্ষিতেরই স্ট্যাগ্ডার্ডের 


বাঙালী বিদ্বতসমাজের সমন্টা। 3৭ 


অনেক অবনতি হয়েছে দেখা যায় । এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমযুগে ধারা 
শিক্ষা পেয়েছেন, তাদের সঙ্গে পরবর্তাকালের শিক্ষিতদের অন্ুন্নতশ্বরের কোনো 
তুলনাই হয় না। তার মানে কি এই যে বাংলায় প্ররুত প্রতিভাবানের অভাব 
ঘটেছে? তা নয়, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই, কোথাও মারাত্বক গলদ আছে 
নিশ্চয় ।৭ অন্য একজন এ সম্বদ্ধে লিখেছেন (১৯*১), ক্রমেই দেখা যাচ্ছে ষে 
বিশ্বব্দালয়ের তৈরি বিদ্বানদের মধ্যে প্ররুত চিন্তাশীল মনীষার বিকাশ হচ্ছে 
না। মৌল চিন্তার শক্তি শিক্ষিত বাঙালীর কমে যাচ্ছে, প্রতিভাবানের 
সংখ্যাও ধিন ধন কমছে। বিশ্ববিগ্ভানয়ের ডিগ্রিধারীর1 ধার! অধ্যাপন। 
' শিক্ষকতা করেনু, তারাও লেখাপড়ার চর্চা করেন না। যা মুখস্থ করে তারা 
একবার ডিগ্র পেয়েছেন তাই ত্বাদের সারাজীবনের যুূলধন। তাতেও গলদ 
অনেক। কেবল মুখস্থেও কাজ হয় না, পরীক্ষক-অধ্যাপকের প্রিয়পাত্র ও 
মোসাহেব হওয়া চাই। একদল ব্যক্তি ঘুরেকিরে প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক হন, 
এবং তাদের খেয়ালখুশি মতামত, এমনকি বিদ্যার দৌড় কতদূর সে-সম্বন্ধে 
অবহিত ন। হলে কোনো পরীক্ষার্থীর কৃতিত্ব দেখানে। সম্ভব নয়। শিক্ষার এই 
ব্যবস্থার জন্যই আমাদের দেশের সংস্কৃতি ক্রমে একটি ষান্ত্িক ইগ্ডান্ত্রিতে পরিণত 
হয়েছে ।৮ 
এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে এরকম সমালোচনা সাম্প্রতিককালে 
শিক্ষাবিদ্র। প্রকান্টে অনেক করছেন। এবিষয়ে তর্দস্ত কম হয়নি। কিন্তু 
অর্ধশতাব্দী আগেও যে এরকম সমালোচন৷। বিৎজনমহলে হত, এগুলি তার 
প্রমীণ। ইংরেজর! ষে শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাকে বাস্তধরূপ দিতে গিয়ে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মতো ইনস্িটিউশন গড়ে তুলেছিলেন, তার পরিণাম “শিব গড়তে 
গিয়ে বার গড়ার” মতো হয়েছে। সমাজের অন্ত আর যেকোনো পাচট। 
প্রতিষ্ঠানের মতো, এবং তার চেয়েও কদর্য হয়েছে তার অবস্থা । শিক্ষায়তনের 
সঙ্গে কমাপিয়াল প্রতিষ্ঠানের, কোনো পার্থক্য নেই। শিক্ষার লক্ষ্য যখন 
চাকরি (অধ্যাপনাও চাকরি) তখন বিদ্যার ষেটুকু যূলধন সম্বল করে 
সেই লক্ষ্যে পৌছানো! সম্ভব তার বেশি বিগ্া অনাবশ্যক। এ-সমাজে 
যেমন কয়েকশত বা কয়েক হাজার টাকা মাত্র মূলধন নিয়ে লক্ষপতি- 
কোটিপতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং হয়েছেনও অনেকে, তেমনি 
বিশ্ববিষ্ালয়ের মোসাছেবিলব্ধ ভিগ্রিচিহ্মিত সামান্ত বিদ্যার যূলধন নিয়ে মহা- 
॥ বিহ্বানের স্তরেও রাজপোষকতায় অথব! বিদ্বানদের আমলাচক্রের পোধকতায় 
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অনেকে উন্নীত হয়েছেন। সাধারণভাবে অধ্যাপকশ্রেণী বা শিক্ষকশ্রেণীন 

অজিত বিগ্ভার স্থিতিশীলতা দেখলেই তা বোঝা যায় । গণিতের উত্তম স্কলার 

সারাজীবন ধরে ছাত্রদের কাছে একই ফরম্যুল যন্ত্রের মতে! আবৃতি করেছেন, 

ইতিহাসের রত্ু পচিশ বছর ধরে পুড়াচ্ছেন অশোকের ও আকবরের কীতিকথ।, 

আর বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফিজ্ক্স-কেমিস্ত্ির শুঁত্র আওড়াচ্ছেন। পরিবর্তনশীল 

জ্ঞানজগতের সঙ্গে তাদের কোনে সুদূর সম্পর্কও নেই, কারণ তা সিলেবাসে 

নেই এবং চাকরি বজায় রাখার জন্য তার দরকার হয় না, উন্নতির জন্যও ন1। 

নিজেদের জ্ঞানবিগ্ভার ক্ষেত্রেই তারা! অল্পকালের মধ্যে কৃপমণ্ড্ক হয়ে ঘান। 

অন্থান্ত বিগ্ভার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না, এবং সম্পর্ক রাখাও' 
তার! তাদের স্কলারশিপ-বিরোধী ব্যাপার বলে মনে করেন। গণিতজ্ঞ ও 

বিজ্ঞানী ধিনি তিনি ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, সাহিত্যিক 

ও এঁভিহাসিক ধিনি তিনি বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও তার সাধারণ হ্ত্রগুলিও 

জানেন না। এইখানেই শেষ নয়। গ্রীক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ধিনি তিনি 

ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তার বিশেষ অজ্ঞতার ব্যাপারে আদৌ লঙ্জিত নন। 

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের এক্সপার্ট ধিনি তিনি উনিশ শতক সম্বন্ধে 

কৌতুহলীও নন। চুড়াস্ত হল, অষ্টাদশ শতাব্ধীর “ইকনমিক' ইতিহাসে ধিনি 

“ডক্টর” উপাধি পেয়েছেন, তিনি সেই শতাব্দীরই রাজনৈতিক বা সামাজিক 

সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানেন না বলে গর্ববোধ করেন, কারণ ওগুলি তার 
“স্পেশ্টালাইজেশন'-এর বিষয়বহিভূতি | 


আধুনিক যন্ত্রকাণ। ধনমত্ত সভ্যতায় বিদ্যার হাল হয়েছে এই | হাল অন্বন্ধে 
এতদিন চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্র] সচেতন হয়েও উদাসীন ছিলেন, একেবারে হালে 
তাদের সেই উদ্বাসীনতার খোর সামান্য কেটেছে। দম্প্রতি তারা “হিউম্যানিটিজ? 
সায়েম্প ও “টেকনলজি'র জ্ঞানের মধ্যে একুটা সামঞ্রন্ত স্থাপনের সঙ্কর় 
করেছেন। কারণ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণ সমাজসচেতন্‌ স্থিতপ্রাজ্ঞ মানুষ 
তৈরি হয় না, তার বদলে আধা-মান্থষ সিকি-মানগষ একপেশে ও একচোখো 
মানষ তৈরি হয় দেখে তার) সন্ত হয়েছেন। আধুনিক শিক্ষার ফহে, জ্ঞানের 
তৃতীয় চক্ষু তো খোলেই না, ঈশ্বরদত্ত দুই চক্ষুর মধ্যে একটি কিছুটা খোলে, 
অন্তটি বন্ধই থাকে । একচস্ষ হরিণের মতে অবস্থা হয় বিদ্বংসমাজের | 
যত্্যুগের খণ্ডিত-বিখপ্ডিত শ্রমের মতো। শক্ষা ও বিস্যাবুদ্ধিও খণ্ডিত-বিখ্ডিত, 
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হয়েছে এবং যষ্ত্রের এক্সপার্ট ও টেকনিসিয়ানের মতে। বিদ্ভারও এক্সপার্ট 
বেড়েছে। কোনো বিরাট শিল্পকারখানার মজুরদের মতো অবস্থা হয়েছে 
এযুগের সমাজ-কারখানার বিছ্ৎজনদের | বিদ্যার ও বিদ্ধংজনের এই ঘাস্ত্রিকতা 
বা মেকানাইজেশন এবং অতিবিভাঙ্যতা ব] ভিপার্টমেপ্টালাইজেশন, আধুনিক 
বিৎসমাজের সবচেয়ে বড় সমস্তা ও সঙ্কট। এ-সনদ্ধে বর্তমান যুগের দুজন 
বিখ্যাত মনীষীর মতামতের কথা মনে পড়ছে, একজন সমাজবিজ্ঞানী, আর- 
একজন কবি-শিল্পী | সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহাইম্‌ এযুগের বিদ্ধংজনদের এই 
খণ্ডিত রূপের কথা স্মরণ করেই তাঁদের কয়েকটি গোরষ্ঠীত্ত ভাগ করেছেন, 
যেমন “পলিটিক্যাল+, “অর্গ্যানাইজিং” “ই্টিলেকচ্যয়াল”, “আটিন্তিকঃ, “মর্যাল” 
ও “রিলিজিয়াস।৯ কবি টি. এম. এলিয়ট আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের আলোচন। 
প্রসঙ্গে তার একটি রচনায় প্রধানত ম্যানহাইমের মতামতের সমালোচনা করে 
বলেছেন যে এযুগের বি্ধংসমাজে এই বিভাজ্যতাঁর সমস্যা অনন্বীকার্য। কিন্ত 
তার সবটুকুই নিন্দনীয় নক্। বিভাজনের খানিকট! প্রয়োজন আছে, ভালোর 
জন্যই । তবে যেভাবে বা! যেরূপে তা বর্তমান সমাজে দেখা যায়, তার সবটুকু 
সমর্থনীয় ব৷ প্রশংসনীয় নয়। এধুগের সংস্কৃতির একটা প্রধান দুর্বলত1 হল, 
বুদ্ধিজীবীর্দের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা । ব্রাজনৈতিক দার্শনিক শিল্পী ও 
বৈজ্ঞানিক, কারও সঙ্গে কারও ষোগাযোগ নেই এবং তার জন্য ক্ষতি সকলেরই 
হয়। সমাজের দ্দিক থেকেও তা কল্যাণকর নয়। বুদ্ধিজীবীদের ক্রমবর্ধমান 
ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নত! এবং সঙ্ঞানস্তরে ভাবের আর্পানপ্রদানের অভাব, বর্তমান 
সমঞ্জের সবচেয়ে বড় সমস্তয। |১০ 

এ-সমস্যা বাংলার বিঘৎসমাজেও প্রকট | ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি 
হয়েছে কেরানী-কর্মচারী ও আমলাবাহিনী উৎপাদনে । সংস্কতিক্ষেত্রেও তার 
মর্মাস্তিক ব্যর্থতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শিক্ষানীতির এই পরিণাম ৷ 
সম্বন্ধে একজন লিখেছেন £৯১ 
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এমনকি, মেকল্গের দত্ভোক্তিরও বহবাড়ম্বর সার হয়েছে শুধু। তিনি যে 
ভারতীয় মেটেরঙের চামড়ার অন্তরালে ইংরেজের সংযমী ও বিজ্ঞানী মনটি 
গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন, তাও ব্যর্থ হয়েছে । তার উদ্দেস্ট্ের আংশিক 
নাফল্য হয়েছে শাসক ও শাঁসিতের মধ্যে একটি দৌভাষীশ্রেণীর বিকাশের 
মধ্যে। কিন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাীক্ষার কোনে আদর্শ, যুক্তিবাদ ব1 বৈজ্ঞানিক 
হিউম্যানিজম্‌ কোনো কিছুই, শেষ পর্যস্ত স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে বাঙালী বা 
ভারতীয় বিছ্ৎসমাজের চরিত্রে বাসা বাধতে পারেনি । তার প্রধান কারণ, 
দেশের জলবা়ুমাটিব্র গুণ বদলায়নি । পাশ্চাত্য আদর্শের বীজ ছড়ানে। হয়েছে 
এদেশের বধু নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কেবল বীজের গুণে 
প্রথমদিকে উনিশ শতকে তার কয়েকটি বিস্ময়কর অগ্কুরোদগমে আমর] ধাধিয়ে 
গিয়েছি। ভেবেছি, তথাকথিত নবজাগরণের সেই তরঙ্গের জোয়ার আসবে 
ভবিস্ততে। তাও আসেনি । কারণ পুরনে1 মাটিতে* নতুন বীজের পরিপূর্ণ 
উদ্গম সম্ভব হয়নি । সমাজের আধথিক স্তরের মৌল কাঠামো খানিকটা! 
ব্দলেছিল ঠিকই । তার ফলে সমাজের গড়নও যে কিছুট] বদলায়নি তা নয়। 
কিন্তু মধ্যপথেই এই পুরাতনের ভাঙন এবং নতুনের গড়নের পথ অবরুদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিল। পরাধীন উপনিবেতোর অদৃষ্টে যা হওয়া সম্ভব তাই হয়েছিল। 
অঙ্করেই তাই পাশ্চাত্যশিক্ষার আদর্শ ও নীতি শুকিয়ে যায়। মেকলে খুব 
বড়াই করে একদ। বলেছিলেন £১২ 
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আতবিশ্বাসের কি মোলায়েম আত্মসস্তোষ ! জর্ড মেকলে কতকট1 'জর্ডলি? 
ভঙ্গিতে বলেছেন £ আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ষদি আমাদের শিক্ষানীতি কাঁকর শ্হয় 
তাহলে আজ থেকে ব্রিশ ব্ছরের মধ্যে শিক্ষিত ও সন্বাস্ত বাঙালী সমাজে 
কোনো ফুতিপুজকের অস্তিত্ব থাকবে না। এবং আমাদের তরফ থেকে কোন- 
রকমের ধর্মাস্তরের চেষ্টানা করেও এইধরনের সামাজিক রূপাস্তর ঘটানো, 
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সভব হবে। ধর্ষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও দরকার হবে না। কেবল 
নতুন শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এই অসাধ্য-সাঁধন কর! যাবে। 

কূটনীতিজ্ঞ বা শিক্ষাবিদ হিসেবে মেকলে হয়ত ধুরদ্ধর ব্যক্তি ছিলেন, কিন্ত 
তার এই বালকোচিন্ত উক্তি শুনেই বোঝা! যায়, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক 
বিজ্ঞানের প্রাথমিক শ্ত্র স্বপ্ধেও তার কোনে। জ্ঞান ছিল না। কি ধরনের 
উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজের ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয় তাতার 
অজান] ছিল | তাই ব্যক্তিগত পত্রে তার এরকম মনখোল। উক্তি করতে দ্বিধ! 
হয়নি। কোনে নীতি বা আদর্শ বা! পরিকল্পনা, ত। ঘত* বড় অতিমানবেরই 
উত্তপ্ত মস্তি প্রনুত হোক না কেন, উপর থেকে উপলখণ্ডের মতো। সম্মাজের বুকে 
নিক্ষেপ করলে তাতে সামান্ত জলতরঙ্গের হৃষ্টি হতে পারে হয়ত, কিন্তু সমাজের 
অস্তংস্থল পর্বস্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে না। সেরকম আলোড়ন ছাড়া সমাজের 
উল্লেখ্য পরিবর্তনও হয় ন]। মেকলের ত্রিশ বছরের হিসেবের কথা উপেক্ষা 
করাই বাঞ্চনীয়। একশো-ত্রিশ বছর পরেও আমরা! আজ দেখতে পাচ্ছি, 
মেকলের রোপিত আমগাছে আমড়া ফলেছে। বাংলার সম্ত্াস্ত বিদ্বংসমাজে 
আজ বরং এমন একটি লোক খুঁজে পাওয়াই কঠিন ধিনি যাবতীয় ধর্মীয় ও 
সামাজিক কুপংস্কারে বিশ্বাসী নন। যাবতীয় স্বৃত ০৪1/-এর কঙ্কালকে 
মহাসমারোহে পুনরুজ্জীবিত করার আগ্রহ আজ তাদের মধ্যে প্রবল । জীবনের 
প্রায় সর্বক্ষেত্রে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ব্যর্থতার প্রকাশ বলে এই উপসর্গ ব্যাখ্যা 
কর। যায় এবং করলে তৃুলও -হয় না । কিন্ধুব্যর্থতার বেদনা অন্ত উপায়েও 
আত্মপ্রকাশ করতে পারত, বত কাণ্টের শ্মশানে ঘুরপাক না খেয়ে। 
আত্মাভিমান অভিযোগ অবিশ্বাস ও নিঃসঙ্গতা হয়ত তার্দের কাম্য হত। 
অতিচেতন সজাগবুদ্ধি মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালী বুদ্ধিজীবীর হয়ত আজ কাম্য 
তাই। কিন্ক অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই অতীতের মৃত আদর্শের শ্বশানের পথে 
যাত্রী, বর্তমানের প্রতি বীতশ্রদ্, ভবিষাতের প্রতি আস্বাহীন। 


যে-কোনো! ব্যবহার্য পণ্যের বাজারদর একটা নিয়ম মেনে ওঠানামা] করে, 
অর্থনীতিঝ ছাত্ররা ভা বিলক্ষণ জানেন। গ্রতিষোগিতার মোটামুটি সুস্থ ও 
্বাধীন পরিবেশে এই বাজারদরের নিয়মের ব্যতিক্রম হত ন! সাধারণত । 
ক্যাপিটালিজমের যৌবনকালে অর্থতত্ববিদ্রা এই সমস্ত নিয়ম রচনা করে- 
ছিলেন। কিন্ধু সাম্প্রতিক ক্যাপিটালিজমের এমন কতকগুলি পরিবর্তন 
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হয়েছে যার ফলে ক্লাসিকাল যুগের কোনো! নিয়মই অবধারিত সত্য বলে টিকে 
থাকতে পারছে না। প্রতিযোগিতা বা কম্পিটিশনের সেই স্বাধীন স্থস্থ 
পরিবেশও আজ আর নেই। আজ তার বিচিত্র সব শ্ববিরোধী নাম__ 
মোনোপোলিহিক কম্পিটিশন, ডুয়োপোলি, ওলিগোপোলি ইত্যাদি। খোল! 
বাজারে ক্রেতাদের কোনে৷ স্বাধীনত। নেই বাঁজারদর নির্ধারণে, বিক্রেতার 
উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাও তার সীমাবদ্ধ। দুজন তিনজন বা! চারপাচজন 
উৎপারদদক-বিক্রেতা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ চুক্তি অনুযায়ী পণ্যের বাজারদর 
নির্ধাণ করেন। ক্রেতার স্বাধীনতা নেই, জিনিসের সত্যিকারের মূল্য 
যাচাইয়ের গমস্ত পথ অবরুদ্ধ, কারণ “ফ্রি মার্কেট বা “ফ্রি কম্পিটিশন” বলে 
কিছু আর নেই। ক্যাপিটালিজমের চরিত্রের এই পরিবর্তন ঘটেছে, এ 
সম্বন্ধে আমাদের সম্যক চেতনারই বিকাশ হয়নি।১৩ সমাঙ্গের বিদ্যাবুদ্ধির 
ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে স্পষ্টভাবে | বি্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও 
স্বাধীন প্রতিযোগিতার দিন চলে গেছে, তার একটা লোকদেখানো খোলস 
আছে শুধু। সরকারী বা বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রে প্রকাশ্য পরীক্ষার 
বহর তই বাড়ুক, তার অন্তরালব্তাঁ অদৃশ্য বিচারকমগ্ুলীর প্রভাব যে কতখানি 
তা সমাজের কারও আজ অজানা নেই। এযুগের জিনিসের যৃল্য যেমন 
বিজ্ঞাপনের বাহারে নির্ধারিত হয় এবং বাইরের প্যাকেটের চটকে তার কাট্তি 
বাড়ে, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধি ও. প্রতিভার যাচাই হয় বিজ্ঞাপনে ও বাইরের 
খেতাবের চটকে । এর মধ্যেও ষে দুচারজন প্রকৃত বিদ্বান ও প্রতিভাবান 
যোগ্য সমাদর পান না তা নয় (ছুচারটে চমকৃলাগানো প্যাকেটের মধ্যেও 
যেমন ভালো জিনিস থাকতে পারে তেমনি ), কিন্তু সেট! টৈবচক্রের ব্যাপার ও 
ব্যতিক্রম। আমাদের আলোচ্য সামাজিক “ব্যতিক্রম” নয়, সাধারণ সামাজিক 
গতি ও প্রকৃতি | সাহিত্য শিক্ষা জ্ঞানবি্ধা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে আজ তাই 
প্যাকেট লেবেল ও বিজ্ঞাপনের বাহাছরির যুগ এসেছে । বর্তমানে যুগের শিক্ষা 
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শিক্ষা] ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র থেকে অস্সন্ধিৎস! প্রায় অন্তর্ধান করেছে। স্ট্যাগ্ার্ড 

প্যাকেটআট] লেবেলমারা বিদ্যা ক্রমে বিদ্ভাথীর কৌতৃহল ও সন্ধানী মনকে 

অসাড় অচৈতন্ক করে দিচ্ছে। ঘে-বিগ্যার পদ্ধতির মধ্যে সঞ্ধানী মনের 
ক্ষুধানিবৃত্তির কোনে স্বযোগ নেই, খানিকটা মুখস্থ এবং» অনেকট1 পরীক্ষক 
তোষণের উপর যা নির্ভরশীল, সেই বিদ্যা অর্জন করে ধার] বিদ্বান হন তার! 
জীবনের ষে-কোনো কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন সেখানেও যন্ত্রবৎ কাজ করবেন। 
তাদের নিজন্ব কোনো বিচারবুদ্ধি বিবেচনাশক্তি বলে কিছু থাকবে না, বিরাট 
যন্ত্রের নাটবলটুর মতো অবস্থ। হবে তাদের এবং যুগের বা সমাজের পরিবর্তনের 

সঙ্গে তাল রেখেও তার। চলতে পারবেন ন]। 
শিক্ষা ও জ্ঞানবিদ্যার যখন এই অবস্থা তখন জনশিক্ষার প্রসার হচ্ছে 

প্রতিদিন এবং শিক্ষিতের সংখ্যাবুদ্ধিও হচ্ছে ভ্রুতহারে। সেট নিঃসন্দেহে 

সামাজিক শুভলক্ষণ এবং গণতান্ত্রিক অ্শের অগ্রগতির প্রষাণ। তার 
ফলাফলও শুভ হওয়] উচিত ছিল। উচিত ছিল বলছি কারণ কোনে। দেশের 

বিদ্ৎসমাজে ( বা যে-কোনে] সামাজিক শ্রেণীতে ) ধত নতুন তরুণ শিক্ষিত ও 

বিদ্বান-বুদ্ধিমানের আমদানি হয় ততই মঙ্গল। তাতে বিদ্বংসমাজের 

স্থিম্তিশীলতা বা কৃপমণ্ডকতা। ভেঙে যাবার সম্ভাবনা! থাকে । নতুন ধারা 
তার। ষদি সত্যিই প্তুন মন, নতুন দৃষ্টি নিয়ে আসেন, তাহলে তারা পূর্বের বদ্ধ 
চিন্তাধারার ও কর্মধারার পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান 
যুগের সমাজের মতে] যে-সমাজ অত্যন্ত বেশিমাজ্রায় “ইন্ন্টিটিউশানালাইজ ড্‌, 
সেখানে নতুনের উপর পুরাতনর] তাদের নিজেদের ছাপ ষেরে দেবার স্থযোগ 
খুব বেশি পান। অর্থাৎ যেমন গুরু তেমনি শিশ্ত, যেমন শিক্ষক তেমনি ছাত্র 
তৈরি হয়। যে অধ্যাপক বা শিক্ষকদের নিজেদের অন্ুুসন্ধিৎসা লোপ পেয়ে 
গিজ়ছে,নিছক চাকরির স্বার্থে চবিত বিদ্যার চর্বণে ধার] দিনগত পাপক্ষয় 
করেন, ষে বিদ্বান ব্যক্তি অঙ্জিত বিদ্যার সামান্ত পুঁজি নিয়ে ছুতিনহাজারী 
মনসবদারের গদ্দিতে বসে আছেন, ধাদের জ্ঞানার্জনের সমস্ত আগ্রহ স্বার্থবাদ 
ও সুবিধাবাদের অনলে ভন্মীভূত এবং ধার] ইন্ষ্টিটিউশনের বৃহৎ ছজছায়ায় 
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নিশ্চিন্তে প্রতিষ্ঠিত, তার] কখনও তাদের ছাত্রদের চিস্তাীল কৌতুহলী বাঁ 
অহ্ছসন্ধানী হবার জন্য অস্থপ্রাণিত করতে পারেন না। নিজেদের চালাকির 
কৌশলে মহৎ কার্ধ করবার শিক্ষাই তার! তরুণ শিক্ষার্থীদের দিয়ে থাকেন এবং 
তরুণরাও স্বভাবতই “মহাজ্ঞানী মহাজনের যে পথ অন্থসরণ করে বর্তমান 
সমাজে “গ্রাতঃম্মরণীয়” হয়ে ওঠেন সেই পথ ধরে চলতে চেষ্টা করেন। ফলে 
নতুন বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে পরিবর্তনের যে গুত্যাশ] থাকে, বর্তমানে বৃহৎ 
ইন্গ্রিটিউশনবদ্ধ সমাজে তাও সম্ভব হয় না। বিদ্যাবুদ্ধির প্রবাহে ক্রমেই চড় 
পড়তে থাকে । 
19166* 2100 /০11-051101)60 010910158110115 86 051811 
8016 (0 89517111806 2100 1170001110816 (1) 1065/09010761 900. 
108181996 1015 ৮111 (0 01556172100 11017092665, [6 19 10 (1915 
95085 (090 (05 1810-50816 0188101591100 15 & 18001 ০91 
10051160681 06551080101). * ৫ 
বাংলার বিদ্বৎ্সমাঞজও আজ এই সমস্তার সন্মুখীন। তার জীবিকা-সমস্যা 
অনন্বীকার্য নয়। উপেক্ষণীয় তো! নয়ই। চাকরি লক্ষ্য করে, বিশেষ করে 
সরকারী চাকরি, ধার্দের আধ্ানক শিক্ষার পথে যাত্রা শুরু হয়েছে 
এবং ক্রমে ধার কারখানার যস্ত্রোৎপন্ন পণ্যের মতো বিদ্বানে পরিণত 
হয়েছেন, জীবিকার সমস্ত্া ,দেড়শো বছরের মধ্যে তাদের ক্রমে জটিল 
হওয়া স্বাভাবিক | কারণ ক্রমেই তাদের সংখ্য। বাংল] দেশে দ্রুতহারে বেড়েছে 
এবং মধ্যবিস্তের বড় একট অংশ যেমন বাংলা দেশে “শিক্ষিত” পদবাচা তেমন 
ভারতবর্ষের আর অন্য কোনে প্রদেশে নয় | এই ক্রমবর্ধমাম শিক্ষিত বাঙালী 
মধ্যবিভের (যাদের নিয়ে “বিদ্ৎ্সমাজ” গড়ে উঠেছে ) সংখ্যানুপাতে সরকারী 
বা বেসরকারী কোনে! চাকরির সংখ্য] বাড়েনি । তার উপর বাংলার বাইরের 
প্রদ্দেশেও শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিপত্তির যুগ 'নিশ্চিত অস্তাচলে। কারণ 
ইংরেজের আমলে যেসব প্রদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসার নানা কারণে 
ঘটেনি, আজ তার দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। হ্থতরাং বাঙালীর চাকরির ক্ষেত্র এবং 
সরকারী পোষকতার ক্ষেত্র ক্রমেই সম্কুচিত হতে বাধ্য। সমস্যা "এক্ষেত্রে 
থাকবেই এবং ক্রমেই তার ফলে অসস্তোষও বিদ্বৎংসমাজে ধূমায়িত হয়ে উঠবে। 
কিন্তু দবচেয়ে বড় সমস্তা হুল বাঙালী বুদ্ধিজীবীর 4100611606191 9881- 
০৪০০০+-এর সমস্কা। হয়ত এ-সমস্! ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরও | ম্যানহাইমের 
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মতে বুদ্ধিজীবীর এ-সমস্তা বর্তমান যুগের আস্তর্জাতিক ও আত্তর্সামাজিক 
সমস্যা । বর্তমান সমাজ ও তার ভেতরকার সব দৃঢমূল ইন্টিটিউশনের গড়ন 
না! বদল করলে হয়ত এ-সমস্যার প্রতিকার সম্ভব নয়। সেই গড়নও বদলাচ্ছে 
আজ, সমাজের ভ্রত গ্নণরূপায়নে (৫610090196159,01010) | তার ফলে আবার 
নতুন করে সব সমস্যা দেখ! দিচ্ছে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের সামনে । তার 
জটিলতাও কম নয়। আপাতত সমস্যা-সমাধানের কোনে। রেডিমেড ফরমুল। 
কিছু দেখা যাচ্ছে না। সামাঞ্জিক গণরূপায়নের ধার। কিরকম হবে এবং তার 
ফলে নতুন কি ধরনের সব সমস্যা দেখা দেবে, তার আভান টুকু পাওয়1 যায়, 
সোশ্টালিস্ট ডেমুক্রাসির পরীক্ষ। থেকে, তাঁতেও উল্লদিত হয়ে বলা "যায় না ষে 
সব সমশ্যার সমাধান হয়ে ষাবে। জীবিকার চেয়ে ষে জীবন আরও বৃহত্তর 
এবং উদরের চেয়ে মগজের স্বাধীন চিস্তা বুদ্ধি ও মননের প্রতি যে মানুষের 
সহজাত অনুরাগ কম নয়, তা আজ নতুন সমাজতন্ত্রের পরীক্ষাক্ষেত্রেও পদে 
পদে সঙ্কটের আঘাতে বোঝা ষাচ্ছে। সামাজিক গণরূপায়নে বৃদ্ধিজীবীর 
স্তরস্বাতন্ত্র নিশ্চিহ হবার সভ্ভাবন। রয়েছে । তা যদি হয় তাহলে তা বুদ্ধিজীবীর 
বা “বিদ্বৎসমাজের সমস্ত” বলে কোনো সমস্তার স্বতন্থ অস্তিত্বই থাকবে না। 
তা নিয়ে এত মাথা ঘামানোরও প্রয়োজনপ্হবে না। কিন্তু কি হবে-না-হুবে 
আপাতত বলা যাচ্ছে না। সমাজবিজ্ঞানীর1 কেবল ট্রেড বা গতির কথা 
বলতে পারেন, রাজনৈতিক জ্যোতিষীদের মতো। কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যছাণী 
কর] তার্দের পক্ষে অসম্ভব। 
১৩৬৪ সন 
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৮1716 0910%146. 07656554321 ৫527৫. 25 54 370%1৫ 66: 109 £)0160, 
179010881 (08), 1901), 00, 9-10, 
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আসল বন্তবোব দঙ্গে তাব মতবিরোধ আছে বলে মনে হয় না। 
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সভা-সমিতি ও ক্লাব-সোসাইট-খ্যাসোসিয়েশন হল এ-যুগের মানুষের সামাজিক 
জীবনের অন্যতম অঙ্গ। শবধু অন্যতম নয়, অপরিহার্য সহচর | আদিম মানব- 
সমাজেও ক্লাব সোসাইটি ও আসোসিয়েশন ছিল। কোথাও বয়স-ভেদে, 
কোথাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে, এমন কি কোথাও কোথাও “ট্টেটাস” বা মর্যাদাভেদেও 
সেগুলি গড়ে উঠত এবং তার একট। স্থনিদিই্ সামাজিক কর্তব্য ছিল। 
সমাজের সমগ্র গড়নের সঙ্গে তার বিরোধও ছিল কোথাও কোথাও, “ব্যক্তি? " 
“পরিবার? ও ক্ষ্যান'»প্রত্যেকটি ইউনিটের সঙ্গে বিরোধ ।১ সভ্যসমাজের সভা 
সমিতির বৈশিষ্ট্য হল তাঁর গোঠীগত ও শ্রেণীগত ম্বাতন্ত্য। এই জাতীয় লভা- 
সমিতির উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক যুগে এবং ক্রমেই ার প্রভাব এত বেড়েছে 
ও বাড়ছে যে তার ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ধার! 
পর্যস্ত বদলে যাচ্ছে। ২ 
বিদ্বৎসভা। কেবল বিদ্ধংজনের সভা হলেও, সমাজ-জীবনে তারও প্রভাব 
আছে। সমাজে সভা-সমিতির প্রভাব যেকত ব্যাপক ও গভীর, বিশেষ 
করে আধুনিক সমাজে বিদ্বংসভা সম্পর্চে আলোচনার আগে সে-সন্বদ্ধেও 
» অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের সভা-সমিতি প্রাচীন বা মধ্যযুগে 
ছিল না, আধুনিক যুগে গড়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ, সামাজিক 
অধিকার বা ব্যক্তিত্বাধীনতা বলে তখন বিশেষ কিছু ছিল না। তান! 
থাকলে সভা-সমিতির বিকাশ হতে পারে না। টলেমিদের যুগে (শ্রীস্ট পুর্ব 
তৃতীয় শতাব্ধে) আলেকজানডডিয়ার মিউজিয়ামে পণ্ডিতের ষে বিদ্যাচর্চার জন্ম 
মিলিত হতেন, অথব| বৌদ্ধ আচার্ধর। ষে সভা করতেন, তা প্রধানত রাজার 
আদেশে ও বিশেষ প্রয়োজনে হত, স্বাধীনভাবে হত না। , মধ্যযুগের 
: রাজসভায় কবি-পপ্ডিতদের সে সভা! বসত, তা 'রত্বসভা” হলেও, আধুনিক 
যুগের বিদ্বংসভ। বা অন্ত কোনো! সভা-সমিতির সঙ্গে তার কোনো যুলগত 
সাদৃশ্ঠ নেই। আধুনিক সভায় প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ উদ্দেশ্তা নিয়ে স্বাধীন- 
ভাবে আলাপ-মালোচন! ও ভাব-বিনিময়ের জন্ত মিজিত হুন। বিদ্বংসভার 
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বিশেষ উদ্দেশ হল, জ্ঞানবিভ্যার চর্চা ও আলোচনা । সেই উদ্দেহ নিয়ে 
সমাজের শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে, হ্বাধীনভাবে নিজেদের 
মতামত ব্যক্ত করার জন্, বিষ্ভার আদান-প্রদানের জন্য, ষে সভা স্থাপন করেন, 
তাকেই বিদ্বৎসভা বলে। রাজনৈতিক সভা, বাণিজ্যিক সভণ, অন্তান্য সাধারণ 
সভা-মিতি বা ক্লাব-আযাসোসিয়েশনের সঙ্গে তার, আদর্শগত পার্থক্য আছে, 
কিন্তু গড়নের পার্থক্য নেই। মূলে আছে ব্যক্তিম্বাধীনতার ছাড়পত্র ও 
্বীরুতি, স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তির স্বাধিকার। এসব আধুনিক যুগের দান। 


আধুনিক যুগের অথ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন ষে সব শক্তিশালী 
শ্রেণীর আবির্তাঘ হল, তার মধ্যে মধ্যবিস্তশ্রেণী অন্ততম। সমাজে মধ্যশ্রেণী 
আগেও যে ছিল ন। ত৷ নয়, কিন্তু তার রূপ ছিল অন্যরকম। সমাজে তার 
কোনো স্বাধীন গতিশীল শ্রেণীগত স্বাতত্ত্য ও সত্তা ছিল ন4। নতুন মধ্যবিত্ব- 
শ্রেণী সেই স্বাতন্ত্রা ও স্বাধীন তা নিয়ে এলে৷। সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি 
ঘথেই্ বাড়লে! । রিনেম্ান্দ ও রিফর্মেশন আন্দোলনের এবং আধুনিক 
গণতন্ত্রের আদর্শের প্রবর্তন করলেন তার।।* রিনেম্তাম্সের আদিকেন্তর 
ইটালিতে “আ্যাকাডেমি' কয়েকটি স্বাপিত হুল পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ 
শতাঁবীর মধ্যে। ১৪৩৩ সালে আ্যাণ্টনিও বেক্কাদেল্লি প্রতিষ্ঠিত 4০0০8061018 
7১006810189, ১৪৭৪ সালে লরেঞ্-প্রতিষ্ঠিত 4০080617198 চ18102108,) 
১৫৮২ সালে সাহিত্যের 40০০80৩1012. ৫০119. 01598, ১৬০৩ সালে 
বিজ্ঞানের 2০০৪৫০718৫6] 1.110061 ( গ্যালিলিও এই সভার সভ্য ছিলেন )১ « 
১৬৫৭ সালে ফ্লোরেন্সের 40598061012, ৫61 011061160, ১৭৫৭ স্বালে [২6816 
90806510019 ৫6115 9০016076 ইত্যার্দি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইটালির এই সব আযাকাভেমির মডেলে ইয়োরোপের সর্বত্র (বলকান্‌ অঞ্চল 
ছাড়া ) বিছ্বৎসভা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । ১৬৩৫ সালে রাঞ্জকীয় পোষকতায় 
ক্রান্সে 408061916 চ1800815৩ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং" তারই শাখ! হিসেবে 
১৬৬৩ সালে 4০8061016 ৫৩5 [05011061009 ০ 836115-150515 স্থাপিত 
হয়। ১৬৬৬ সালে 40806101৩ ৫635 59167965 প্রতিষ্িত হয়| ১৭৪৩ * 
সালে সমস্ত আকাভেমির কার্কলাঁপ আইনত বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার 
দু-ব্ছর পরে [11560€ 1ব৪/1০29। স্থাপিত হয় এবং অন্তান্ত আযকাভেমিগুলি 
তারই বিভিন্ন শাখা হিসেবে পুনঃগ্রতিষিত হয়।৪ জার্মানিতে ও ইংলগ্ডেও 


বাংলার বিঘ্বতৎসতা ওবাঙালী বুদ্ধিজীবী ৫৯ 


এই ধরনের সোসাইটি ও আযাকাডেমি একসময়ে প্রতিষিত হয়। নবধুগের 
কর্মমূখর প্রত্যেকটি শহরে ও বন্দর-নগরে সভা-সোসাইটির গুঞন শোন! যায়। 
কজরব নয়, মৃছুগঞন | 


নতুন বাণিজ্যলন্ধ মূলধনের অবাধ প্রসারের সঙ্গে নতুন শিক্ষালন্ধ চিস্তাশক্তি 
ও যুক্তিবার্দের অবাধ অগ্রগতি হতে থাকে। নতুন সমাজে ০০৩, ও 
1[06511৩০৮-এর মর্ধাদ। প্রায় অভিন্ন হয়ে ওঠে। সেকালের কুলকৌলীন্তের 
বদলে নবযুগে অর্থকৌলীন্ত ও বিছ্যাবুদ্ধির কৌলীন্তই স্থামাঁজিক শ্রেশীনিয়স্ত। 
হয়ে ওঠে । নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে একটি শক্তিশালী বিদ্যাবৃদ্ধিজীবীর 
([0651115506518 ) উপশ্রেণী গড়ে ওঠে। বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার কোনে! 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও এবং সেরকম কোনো! সম্পর্ক অভিজাত বিদ্ধং- 
জনের] স্বীকার না করলেও, রিনেস্তা্প আন্দোলনের গোড়ার দিকে 
বিস্তবানর্দের মধ্যে অনেকে “ইপ্টোলিজেন্সিয়ার” অস্ততু্তি ছিলেন দেখা যায় ।৫ 
আমাদের বাংল দেশের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সভ। ও 
সোসাইটি প্রধানত তাদের উদ্যোগেই হতে থাকে। নতুন শিল্পবাণিজ্যের 
যুগেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ সম্ভব হুলট। এই মধ্যবিত্তের বিকাশ যদি 
না হত, তাহলে রিনেন্তাম্স বা রিফর্মেশন কোনোটাই সম্ভব হত ন1। 
এতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন £৬ 

$/10)০৮ 99120106105 ৪৫. 1000509 06:৩5 980 ০৩ 7০9 

10010016-01955 ) 10616 9০90 1990 1909 1010015 91955, $০0 1984 

100 [২510815891)96 ৪100 00 5২56011096190, 
নতুন যুগের বণিকশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার” প্রসারের ফলে, নগরে নগরে 
সাহিত্যদভা দর্শনসভা। বিজ্ঞানসভ গ্রভৃতি বিবিধ বিদ্ৎসভার প্রতিষ্টা হতে 
থাকল। বিস্তবান ও কিদ্বানরা এই সব সভায় মিলিত হয়ে নবযুগের নানা 
বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচন। করতে লাগলেন। লাইব্রেরি ও বিতর্কস্ভার 
বিস্তার হতে লাগল। নবজাগরণ ও নতুন সংস্কার-আন্দোলনের কেন্জ হয়ে 
উঠলে। এই সভাগুলি : 

0195619 ০০01006০660 10) 00৩ 81০৬0) ০01 6৫9০৪61০910 2:0৫. 


6101181)0610106106 80000860056 9০00267 8505181090 ০1 
1006101981069 15 (06 ০19861910 ০£ [.1061815 80৫ 7901199071998. 


৯ বাংলারবিদ্বংৎসমাজ 


909০0161165 11 (106 168.01106 17610281)0115 (0ড/115...50০166169 ০৫ 
106 (9106 ০6০81716 06110169 01 76101170105 2658] 29 51] 29 ০1 
110678179 21004 191)11990107)10 $11010111901010. 


রবাট ওয়েন তার আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, যৌবনে ম্ম্যাঞ্চেস্টার 
সোসাইটি'র সভ্য ছিলেন তিনি এবং এই সোসাইটি কতথখ্বনি প্রভাব বিস্তার 
করেছিল তার পরবতাঁ জীবনে । রসায়নবিদ্‌ ড্যাণ্টন ও ওয়েন ছিলেন 
ম্যাঞ্চেস্টার সোসাইটির সদন্ত। ম্যাঞ্চেস্টারের মতো। লিভারপুল শহরেও 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক সোসাইটি ও আযাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
বাংল] দেশেও নবধষুগের বিদ্যাকেন্ত্র কলকাতা শহরে অনেক আ্যাকাডেমি 
সোসাইটি ও*সভা। প্রতিষিত হয়েছিল এবং কলকাতার দেখাদেখি কাছাকাছি 
বধিষুণ স্থানে (যেমন বর্ধমানে, কষ্নগরে ) ক্রমে সভাস্কাপনের একটা 
ঢেউ এসেছিল একসময় । উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সব সভা-সমিতি | প্রথমে দেখা যায়, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে এদেশের ইংরেজ শাপক-বণিকৃরাই উদ্যোগী হয়ে 
এই ধরনের সোসাইটি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর নবধুগের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ 'বতবান ও শিক্ষিত বাঙালীর] উদ্যোগী হয়ে সভাস্বাপন করতে 
আরম করেন। তখন থেকেই আসল আদর্শ-সংগ্রাম শুরু হয় এবং সেই 
আন্দোলন কলকাতা কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বাংলার সমাজ-জীবনে প্রভাব 
বিস্তার করতে থাঁকে 
পলাশীর যুদ্ধের পর যে-উ*রেজরা বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে এদেশে রাজদপ্ু 

ধরতে আরম্ভ করেন, তার! আমাদের চেয়ে বিশেষ কোনো উন্নততর 
সামাজিক আদর্শের ধারক ও বাহক ছিলেন না। অষ্টাদশ এতাব্দীর 
ইংলগ্ডের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে অষ্টাশ শভাব্দীর বাংলার উচ্চশ্রেণীর, শিক্ষা বা 
রুচির দিক দিয়ে, কোনো পার্থকাও ছিল না তেমন। এদেশের নবাগত 
ইংরেজদের প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার । কারণ 
অনেকসময় আমরা এদেশে ইংরেজের আবির্ভাবটাকেই নবধুগের ও 
নবীন আদর্শের আবির্ভীব বলে মনে করি। তা একেবারেই সত্য নয়।, 
অষ্টাদশ শতাব্ীতে ইংলগ্ডে মধ্যযুগের অবসান হলেও, প্রকৃত নবযুগের 
শত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, শিক্পবিপ্রবের পরে। 
আমাদের দেশেও তখন নতুন শ্িক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে যুগচেতনার বিকাশ 


বাংলার ৰিদ্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ৬১ 


হচ্ছে। ছুই দেশের নতুন বধিষ্ণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর নবজ্াগ্রত চেতনার 
মিলন প্রাক একই সময় হয়েছে। হেগ্িংস-ক্লাইভ-কর্নওয়ালিসের যুগে 
ঘোড়দৌড় জুয়াখেল। মগ্যপান ডূয়েলিং ইত্যার্দির রেওয়াজ ইংলগ্ডের অভিজাত 
ও নতুন বণিকৃপমাজে ছিল এবং আমাদের বাংলা দেশের নতুন রার্জা- 
মহারাজ! ও দেওয়ান-বেনিয়ানের সমাজে তারই সংক্রমণ হয়েছিল।” 
দীর্ঘকাল পর্যস্ত আভিজাত্যের উপসর্গরূপে এগুলি বাঙালী সমাজের নতুন 
আভিজাতশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ 
পর্বস্ত । ১৮৪০-এর সমাজেও বাঙালী বণিকৃশ্রেণীর মধ্যে ঘোড়দৌড় ও 
জুয়াখেলার কিরকম রেওয়া্ ছিল, সে-সম্বদ্ধে একজন ইংরেজ লিখে 
গেছেন :৯ 
1105 10201%0 1016101)971005 216 005/ 90101200101 56617) 017 (116 
18০০-০9010196, 0০০01275 07611 0669, 2114 9০061061110 110009৬1106 
01069”, 11715 15 8 701806196 ০1 61 17009170 11061001001012, 
০৪৮ 1185 ০০০০5 5০9 ০০910110017 95 (0 ০৩ 00610960. ৩৬০1) 111 
[065/5]98,)০1 0৫095661৩15. 
লেখক তীর ম্বৃতিকথায় একটি ছড়া উদ্ধৃত করেছেন । তার মধ্যে রাধামাধৰ 
(?) ও মতিলাল শীলের নাম আছে ং 
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আচার্য কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য তার “পুরাতন প্রসঙ্গে এ সম্দ্বে অনেক কথা বলে 
গেছেন। তিনি বলেছেন যে ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীরা তখন আলাদ। 
রেসকোর্স করেছিলেন ্উত্তর-কলকাতায় পোস্তার রাজাদের বাগানে 
ঘোড়দৌড় হত। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি ছিল না। 98161 ছিল, [০০৩ 
"ছিল, ০০1078 8৫108 সবই ছিল। ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎবাবুঃ লাট্বাবুর 
পোস্বপুজ মন্মথবাবু, হাঠখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনতেন। 
শরত্বারু নিজে 1091৩ হতেন। শীতকালে ছাতুবাবুদের মাঠে বুলবুলির 
লড়াই হত। অনেক তাবু পড়ত মাঠে। পোনস্তার রাজ। নরসিংহ ও 


৬২ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


ছাতুবাবু প্রত্যেকে দেঁড়শো করে বুলবুলি আনতেন। লড়াইয়ে হেরে গেলে 
বুলবুলিরা উড়ে যেত এবং বিজয়ীদলের লোকের] উল্লাসে টেচিয়ে উঠত 
“বো মারা” বলে। ছুপুরবেলা, বেল! এগারোটা থেকে চারটে পর্যস্ত বুলবুলির 
লড়াই হত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলগ্ডেও 
তাই হত। ট্রেভেলিয়্ান মুরগির লঙ্াই সম্বন্ধে লিখেছেন £ 

40 ০০০/-91)60105 211 01855659 51)1161060 18611 0603 101110 (16 

110615 81011)10)৩8016--এবং ঘোড়দৌড় সন্বন্ধে বলেছেন-_]7০:9০- 

1801706 70155010650 170001 (0০ 580)5 9196০689015 1 & 12)016 

07961 21519 | ই * 
ছুই দেশের, মধোই মধ্যযুগের এই বিকৃত কালচারের লেন্দেন হয়েছিল 
প্রথম যুগে এবং আমাঘের দেশের নতুন ধনিকসমাজে তার জের ছিল 
অনেকর্দিন পর্যস্ত। ধনিকর। য| আভিজাত্যের লক্ষণ'বলে মনে করতেন, 
আদলে তা আপজাত্যের লক্ষণ। কিন্তু ত1 সত্বেও, ওদেশের মতো এদেশের 
ধনিকদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যক্ষভাবে সমাজসংস্কারাদি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। সভা-সমিতি, সোলাইটি আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় তারাও কম 
উদ্যোগী ছিলেন না। রক্ষণশীল সভা নয় শুধু ( ধর্মসূভা” যেমন ), প্রগতিশীল 
সভাতেও ধনিকদের একাংশ যোগ “দিয়েছিলেন । “আত্মীয় সভা+, “সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিকা সভা" (9০9০1619 (০1 0৩ ০0101516101) ০01 0677618] 
চ01051908৩ ), “তত্ববোধিনী সভা” প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় তারা 
প্রত্যক্ষভাবে মহযোগিতা করেছিলেন । সকলে সব সময় ঘোড়দৌড়, বুলবুলির 
লড়াই আর শখের থিয়েটারের মধ্যে ডুবে থাকেননি । তা ছাড়া, এইসব 
বিঘৎসভার প্রভাবে, শিক্ষার ক্রমবিস্তারের ফলে, শহরের নতুন অভিজাত- 
শ্রেণীর বংশধরের৷ ক্রমে পূর্বপুরুষদের নবাবী কালচারের মোহ থেকে কিছুটা 
মুক্ত হয়ে উঠেছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল দেশে, প্রধানত কলকাত। শহরে, সভা-সমিতির 
যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য দেখা যায়, তা সত্যই বিস্ময়কর ।* কেবল এই পব 


শন বঙ্কিমচন্দ্র তার গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রসঙ্গে কৌতুক করে বলেছেন, “সৌভাগ্যক্রমে তিনি 
আজিকার দ্বিনে বাচিয়া নাই; ভাহ। হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রারজিণা 
গ্বামতরঙ্গি নী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাত ছাড়িতেন সন্দেত 
নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে । গ্রামে গেলে দেখিতেন,...সভা সকল 
সভ্য সংগ্রহের ভগ্য আকুল হইয়। বেড়াইতেছে 1 বঙ্কিম রচনাবলী, বিবিধ খণ্ড, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
কবিতাসংগ্রহ, ভূমিকা । ১২৯২ 


বাংলারবিদ্বৎসভা ও বাগালীবুদ্ধিজীবী ৬৩ 


সভা-সমিতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নবযুগের বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ. ইতিহাস 
রচনা কর] যেতে পারে। স্থতরাং সমম্ত সভার বিবরণ দেওয়] সম্ভব নয় 
এখানে । সকল প্রকারের সভা আমার আলোচ্য নয় | ধর্মসভা, রাজনৈতিক 
অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক সভার কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেও, বিদ্বংসভাই 
আমার প্রধান আলৌচ্য বিষয়। বিদ্বৎসপ্তায় ধর্ম রাজনীতি অর্থনীতি বাণিজ্য 
ইত্যাদি নিয়ে আলোচন। হতে পারে, হয়েছেও, কিন্তু তা হলেও অন্তান্ত 
সভার উদ্দেশ্তের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। ইংরেজিতে 7:58106 9০০15 
বলতে ঘ। বোঝাক়্, তার চেয়ে আরও ব্যাপক অর্থে আমি “বিদ্ধৎসভা” কথাটি 
ব্যবহার করছি । অবশ্য সম্প্রতি 7.,5211060 9০9০19 কথাটিও অন্তান্ত 
দেশে অনেক" ব্যাপক ও 'পপুলার+ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আঁধুনিক যুগের 
বিদ্বংসভ।, সেকালের আকাডেমির সংকীর্ণত। কাটিয়ে অনেক বেশি উদার 
হয়ে উঠছে। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যার্দি বিষয়ে আলোচনার জন্ত 
শিক্ষিত বাঙালীদের ষে-কোনো৷ সভাকে আমি “বিদ্ংসভ1, বলে গণ্য করেছি। 
উনবিংশ শতাব্দীকে ছুটি পর্বে ভাগ করে ( ১৮০০-১৮৫০ এবং ১৮৫*-এর পর ), 
প্রত্যেক পর্বের প্রধান সভাগুলির বিবরণ দিয়ে, বাংলার সমাজ-সংস্কতির নতুন 
গতিধারার উপর তার প্রভাব বিচার ঝরাই আমার লক্ষ্য । আলোচনার 
স্থবিধার জন্ত প্রথম পর্বকে ছুটি “যুগে ভাগ করেছি-একটি রামমোহুন- 
ডিরোজিওর যুগ, আর-একটি ইয়ং বেলের যুগ। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে 
ঞ্রধানত ইংরেজর1 উদ্যোগী হয়ে যেসব বিদ্ৃৎসভ। স্থাপন করেছিলেন, সে 
সম্বন্ধে এখানে অম্ললোচন1! করব না, কারণ তখন বাঙালী সমাজের সঙ্গে তার 
বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। এইসব সভার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ- 
ঘোগ্য-__-'এসিয়াটিক সোসাইটি” । স্বপপ্ডিত স্ঞার উইলিয়াম জোন্সের 
উদ্যোগে ১৭৮৪ সালে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হুয়। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে 
প্রথম যে সভা হয় ( ১৫ জানুয়ারি, ১৭৮৪ ), তাতে 

717175 65001910161) ৪0011060 ৪20 (1169 1510169611650 1195 ০1165 

০ 0০ 15010106211 ০0912017011 11) 0951০0019৪৫ 1006 0170৩, 
এই সভায় জোন্স সাহেব তার ভাষণে বলেন-_ 


$/150061 900 111 60101 89 17161)615 20 11781077061 0? 
1581050 86558 5০০ ভা1]1 15616581061 069806. 


৬৪ বাংলার বিত্ৎসমাজ 


১৮২৯ সালের ৭ জানুয়ারির এক সভায় ( অর্থাৎ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ৪৫ বছর 
পরে) উইলসন সাহেব সর্বপ্রথম কয়েকজন এদেশীয় লোকের নাম প্রস্তাব 
করেন, সোসাইটির সদস্যপদদের জন্য, এবং তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয় ।১১ এদিকে 
১৮২৯ সালের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে অনেক সভা- 
সমিতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অংশ গ্রহণ, করেন। রামমোহন রায়ের 
“আত্মীয় সভা”, 'ক্যালকাট! দ্কুল বুক সোসাইটি, “ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, 
হিন্দু কলেজ”, “আ্যাকাভেমিক আযসোসিয়েশন', 'সংস্কত কলেজ” ইত্যার্দি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বিছ্াহ্থরাগী ইংরেজ ও বাঙালী উভয়েই উদ্ষোগী হয়ে এইসব 
সভা সোসাইটি ও শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। তারপর 'এসিয়াটিক সোসাইটির, 
সঙ্গে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাষোগ স্থাপিত হয়। তার আগে 
হয়নি। 


আকম্মীয় সভা 


বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্িত সভা-সমিতির মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে 
হয়, ১৮১৫ সালে স্থাপিত, রামমোহন রায়ের “আত্মীয় সভা'র। প্রথমে 
রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতে,আত্মীয় সভার অধিবেশন হত, পরে তার 
সিমলের বাড়িতে সভ] স্থানাস্তরিত হয়। প্রধানত ধর্মসংস্কারের আদর্শ নিয়ে 
এই সভা স্থাপিত হলেও, পরবর্তীকালের “ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি, 
(সেপ্টেঞ্9র ১৮২১) অথব। 'আাদ্ষসমাজের' ( আগস্ট ১৮২৮) সঙ্গে আত্মীয় 
সভার" পার্থক্য আছে। আত্মীয় সভা কেবল ধর্যোপাসনার সভা ছিল ন!। 
যদ্দিও সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে বেদপাঠ হত, ব্রহ্গমংগীত হত, তাহলেও 
কেবল তাতেই সভার কাজ শেষ হত না। আত্মীয় সভার বৈঠকের বিচ্ছি 
বিবরণ, য] প্রাচীন সংবাদপত্রািতে পাওয়। যায়, তাতে দেখা যায় যে সভার 
অধিবেশন কেবল রামমোহনের গৃহেই হত যে ত] নয়, যোগদ্রানকারী 
সদস্যদের গৃহেও মধ্যে মধ্যে হত | অধিবেশনে কেবল বেদপাঠ ও ব্রহ্মংগীত 
হত নাট নানারকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনাও হুত। 
ইংরেজি “ক্যালকাট। জার্নাল” পত্রিক! থেকে আত্মীয় সভার বৈঠক্বে মাত্র 
একটি বিবরণ এখনে উদ্ধৃত করছি । বৈঠকটি ১৮১৯ সালের ৯ মে, রবিবার 
ব্র্মোহন মজুমদারের গৃহে হয়েছিল । ১৮ মে, “ক্যালকাটা জার্নাল” পত্রে 
এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয় এই মর্মে £ 
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46005 170550108 17 00155010109 1019 5810, (126 86510115 0£ 
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106055516% ০01 21111715716 9/100%/ 78591176 1091 115 17) £ 50826 
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065095, 15185 18) 1819, ০, 89 (7091105 বতমান জেখকের )। 
এই একটি বিবরণ থেকে “আত্মীয় সভা” যে ক-ধরনের সভা ছিল, তা! 
পরিফার বোঝা ষায়। যে-সভায় নানাঁবিষয় “৪5 11561 015005960+, 
সে-দভা কেবল উপাসনা-নভ! ছিল না, পরিপূর্ণ আলোচনা-দভা ছিল (আধুনিক 
অর্থে)। আলোচা বিষয়গুলির বৈচিত্র্য ও সামাজিক গুরুত্ব বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা উচিত। জাতিভেদ সমস্যা, নিষিদ্ধ খাছলমন্তা, বালবিধবাদের 
সমন্তা, বহুবিবাহের সমস্যা, সতীদাহ-সহমরণের সমস্তা, পৌত্তলিকতার সমস্তা 
ইত্যাদি নিয়ে আত্মীয় সভার অধিবেশনে স্যাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা 
হত। ঘর্দি আত্মীয় সভার অধিবেশনের কোনো মুদ্রিত ৮:০০৩০০785 
পাওয়। যেত, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম, “ইয়ং বেঙ্গল”-যুগের ভিতর দিয়ে 
একেবারে বিদ্যাসাগর-যুগের প্রান্ত পর্ধস্ত, বাংলার সামাজিক আন্দোলনের 
ধারা! »যে-পথে পরিচালিত হয়েছে, যেন তার একট মোটামুটি খসড়। 
রামমোহনের “আত্মীয় সভার” অধিবেশনেই রচিত হয়েছিল। নবযুগের 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসে "আত্মীয় সভা'র ভুমিকা এইকারণে 
উপেক্ষণীয় নয় । 


আত্মীয় সভার সভ্যদের কুথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত। সভ্যর। 
সকলেই রামমোহনের আদর্শ সঙ্গী ও বন্ধু ছিলেন। সংস্কার-আন্দোলনের 
সময় কেউ-কেউ ভয়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করলেওঃ অধিকাংশই তার অনুরাগী 
সহচর ছিলে্স1 তীদের মধ্যে উল্লেখষোগ্য হলেন- দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র 
গোগপীমোহন ঠাকুর, তার পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তেলিনীপাড়ার জমিদার 
অনদাগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়, রাজনারায়ণ বসুর 
পিত। নন্দকিশোর বন্ধ, দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের পিতা ও রবীন্দ্রনাথের পিতামহ 


€ 


ত৬ বাংলার বিদ্বাৎংসমাজ 


ছারকানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, সৃকৈলাসেরং 
(খিদিরপুর ) রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, জা স্টস অস্থকৃলচন্দ্রের পিতামহ রাজা 
বৈচ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আন্দুল রাজবংশের রাজ কাশীনাথ প্রমুখ আরও 
অনেকে । ইয়োরোপে নবধুগের আবিতাবের প্রথম পর্বে, প্রগতিশীল ভাবধারার 
মুখপাত্ররূপে, নতুন বিভতবানশ্রেণীর সঙ্গে উদ্দীয়মান বুদ্ধিদীবীশ্রেণীর ষে 
এঁতিহাসিক মিলন হয়েছিল, বিত্ত ও বিদ্যার ঘষে সমন্বয় ঘটেছিল, বাংলার 
নবযুগের ইতিহাসেও কিছুট। তাই হয়েছিল দেখ! যায়। বাঙালী বিতবানের। 
বিদ্বত্জনর্দের সঙ্গে প্রথম একত্র মিলিত হয়েছিলেন আত্মীয় সভায়। বিতের 
মঙ্গে বিদ্যার শ্রেণীগত বিচ্ছেদ তখনও ঘটেনি । সমাজবিজ্ঞানী কার্প মযানহাইম্‌ 
( 8৪1] 11201196177 ) নতুন ধনিকশ্রেণীর এই সাংস্কৃতিক তূমিক1 সম্বন্ধে 
বলেছেন--“"" 1015 55561108] (০ 1006 "0০৮, 10) 00৩ 1155 ০৫ 
[00৫6]1) 02016211510), 005 %62101)9 285101081)0 2100 08111017% 


191011165 19125 [10611 0916 11) 00160211116. ২ 


'হিন্দুকলেজ' স্থাপিত হয় ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি, সোমবার। 
“আত্মীয় সভা” কেন্দ্র করে ষে সামাজিক আন্দোলনের স্ব্রপাত হয়েছিল, হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হল। শিক্ষালয়ের সংস্কার 
ও নতুন শিক্ষার উপযোগী পোঠ্যপুস্তকাদি রচনার জন্য “ক্যালকাট। স্কুল বুক 
সোসাইটি (জুলাই, ১৮১৭) ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি” ( সেপ্ট্ম্বর, 
১৮১৮) স্থাপিত হুল। বাঙালী ও ইংরেজরা একত্রে উদ্যোগী হয়ে এইসব 
সোসাইটি ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শিক্ষার প্রসার হতে লাগল। নতুন 
শিক্ষার, নতুন শিক্ষিতশ্রেণীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল। সভা-সমিতি ও 
নসোসাইটিও এই সময় স্থাপিত হল অনেক । ক্রমে শিক্ষিতশ্রেণীর মন সভা- 
সমিতি-সচেতন হয়ে উঠলো । প্রধানত ইংরেজদের উদ্যোগে এইসময় 
( ১₹১৮-২৮) যেসব সভা-সোসাইটি স্থাপিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখষোগ্য 

ইংহল14651515 99০15055 01150681 11061981%  ৯০০15০২ চি 
একটি ধিঞি। 9০9160, 46110910918] 800 130910100100181 9০০150, 
ব্রজমোহুন?5:০19 2100 08010900 4৪8০9০18001) (১৮২৮ সালে স্থাপিত 
এই সভার দমোহন রায় এই আযাসোসিয়েশনের ট্রেজারার ছিলেন), 17-801৩8" 

7 (১৮২৮ সালে স্বাপিত হয়-_রাজা বৈস্ভনাথ রায় ও কানীনাথ 
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"মল্লিক এই সভা! প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে ), 08100 
8151০81 ৪110 71895108] ৪০০০ ইত্যার্দি। বাঙালীদের উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠিত এই সময়কার সভা-সমিতির মধ্যে প্রধান হল “গৌড়ীয় সমাজ | 
“গৌড়ীয় সমাজ' ভ্াপিত হয় ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে । সেকালের 
. প্রতিপত্তিশালী বাঙালীদের মধ্যে অনেকে উদ্যোগী হয়ে “এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের বিগ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থে” এই সমাজ স্থাপন করেন। 
হিন্ুকলেজে সভাস্থাপনের উদ্দেশে প্রথম যে সভা হয়, তাতে দেখ! যায় ষে 
রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয়দ্দলের লোক যোগদান করেছিটৈন। রামমোহনের 
দলভুক্ত দ্বারকান্সাথ ঠাকুর, প্রসশ্গকুমার ঠাকুর, তারাচাদ চক্রবতী প্রততি অনেকে 
ছিলেন, আবার ওদিকে রাধাকান্ত দেব,ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামছুলাল দে, 
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, এরাও ছিলেন। এই বিচিত্র সমাবেশের কারণ হল, 
১৮২৩ সালে রামমোহনের আন্দোলন সমাজে এমন কিছু তরঙ্গবিক্ষোভের 
স্ষ্টি করেনি, যার ফলে সন্ত্রাম্ত ও শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ দলাদলির 
উৎপতি হতে পারে। ১৮২৭ সালে বেটিস্ক যখন সতীদাহ ও সহ্মরণ 
বিধবিরুদ্ধ বলে ঘোষণ। করেন এবং ১৮৩০ সালে সনাতনপন্থীরা যখন ধর্মর্ষার্থে 
ধর্মভা” স্থাপন করেন, মতামতের সংঘাত ও দলার্দলি তখন থেকে তীব্রভাবে 
আরম্ভ হয়। তার আগে, বিশেষ করে গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠার সময়, 
বাঙালী সমাজে প্রাচীনপন্থী মধ্যপন্থী এবং উদ্লার প্রগতিপস্থী, মোটামুটি 
এই তিন দলের লোক থাকলেও, তাদের মত ও পথ নিয়ে সংঘর্ষ আরম্ত 
হয়নি | গৌড়ীয় সমাজে তাই সকলের সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল। সভা স্থাপনের 
সময় উদ্যোগীদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচন। হয়, তা লক্ষ্য করার মতো | 
রাধাষাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশে সভা-সমিতি সেরকম স্থায়ী 
হয় না, তার কারণ কি? তাই নিয়ে অনেকে আলোচনা করেন। ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সভা স্বপন করে আমর। যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
হবার ও আলাপ-আলোচনা! করার স্থযোগ পেলাম, তাতে যে কতটা 
আমর] সখী হয়েছি তা বিবেচনা কর] দরকার | রামজয় তর্কালঙ্কার বলেন, 
সত্যিই এখানে আমর! আজ এমন সব লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের স্থযোগ 
পেয়েছি, ধাদের সঙ্গে হয়ত একবছর কি ছ-মাসের মধ্যেও একবার দেখা 
হয় না। কাশীনাথ মল্লিক সভার এই প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেন। 
সময় দূত বলেন, লভায় যদি বিদ্যা বিষয়ে আলোচনা হয়, তাহলে আমি এর 


৬৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ- 


মধ্যে আছি, আর দি রাজসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, কি ধর্মশান্ত্র নিয়ে মালোচনা' 
হয়। তাহলে আমি নেই। এইরকম সব আলোচনা! চলতে থাকে ।৯৩ 

“আত্মীয় সভার মতে “গোঁড়ীয় সমাজের অধিবেশনও মধ্যে-মধ্যে সভ্যদের 

বাড়িতে হত। গৌড়ীয় সমাজের সভ্যদের মধ্যে ষে কোনো আদর্শগত এঁক্য 
ছিল না, তা বেশ বোঝা যায় । কিন্তু তা না থাকলেও, বিদ্বংসভার সভ্যদের 

ষে উদারত। থাকার প্রয়োজন, তা তাদের প্রত্যেকেরই ছিল। সমাজের উন্নতি 

কর। যায় কি করে, তাই নিয়ে সকলে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতেন। 

সভ্যর] রচনাঁও পাঠ করতেন, রচিত গ্রস্থের অংশ পর্যস্ত পাঠ করে শোনাতেন । 

গৌড়ীয় সমাজ কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল মঠিক বলা যায় ন/। প্রবীণদের 

সভার বদলে খন নবীনদের সভাঙ্বাপনের যুগ এল, তখন বিছ্ৎদভার রূপও, 
বদলে গেল । 


আকাডেমিক আসোদিয়েশন 


এর মধ্যে হিন্দুকলেজের বয়স দশ বছরের বেশি হয়ে গেছে । হিন্দু বিতবান 
পরিবারের সন্তানের] অনেকে মহাবিগ্যালয়ে নতুন উচ্চশিক্ষা পেয়ে, বাল্যকাল 
থেকে যৌবনকালে পদার্পণ করে্ছন। বেকন লকৃ হিউম রুশো, টম্‌ পেইন 
প্রমুখ মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে । নবধুগের আদর্শ- 
গুরু তারা, কেবল ইংলগ্ডের বা ইয়োরোপের নয়, সমগ্র বিশ্বের । হাতে-লেখা 
পুথিতে তাদের বাণী আর পুরোহিতযাজকের কুক্ষিগত হয়ে নেই, মুদ্রিত 
গ্রস্থাকারে সেই বাণী দেশ থেকে দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম থেকে 
পূর্বেও ছড়িয়ে পড়েছে, বাংল] দেশের কলকাতা৷ শহরে পর্যস্ত"। বাংলার নতুন 
শিক্ষিত যুবকর। সেই বাণী শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছেন । ৪৩ ০1 ছ২৩৪5০7-এর 
অত্যদয় হয়েছে । কুসংস্কারের মেঘাচ্ছন্ন মধ্যযুগের আকাশে প্রথম উষার 
আলোকরেখা দেখ! দিয়েছে। বিজ্ঞানের আলো, যুক্তির আলো | মানুষের মনে 
নতুন প্রশ্ন, নতুন মূল্যবোধের বিকাশ হচ্ছে | মমাজবিজ্ঞানী আযালফ্রেড 
মার্টিন নবষুগের মাহ্ুষের এই অঙ্থন্থৃতি ও মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন £ ৯৪ 


1৬121) 1516 0196 0069 1180 26195 200251060 00611 108)19 10 
18900615 6০01009110১) 209110091 8100 11)6511500081, [006 06৬ 
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ইল্সং বেঙ্গল” ও হিন্দুকলেজের তরুণ ছাজজদের সত্বন্ধেও এই কথ। বল। যায়| 


ঘাংলার বিত্বতসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ৬৯ 


সমস্ত রকমের বন্ধন ও কর্তৃত্ব থেকে তারাও মূক্তি চেয়েছিলেন | স্থবির 
ও প্রবীপের! যখন রক্তচক্ষ মেলে সেই বন্ধন আরোপ করতে চেয়েছেন, তখন 
তাদের '85836161%৩ 5616-9011501095655১ ত] প্রত্যাখ্যান করে, তার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করেছে। ধারা বেকন পড়েছেন, লক পড়েছেন, হিউম পড়েছেন, 
তার। কর্তৃত্ব মানবেন না, শাঙ্ের বিধান প্রশ্লাতীত বলে স্বীকার করবেন ন।। 
তার] কেবল সংশয় প্রকাশ করবেন, প্রশ্ন করবেন, যুক্তির অবতারণা করবেন। 


হিন্দুকলেজের ছাত্ররা তাই করতেন £ ১৫ 
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'ডিরোজিও ছিলেন হিন্দুকলেজের শিক্ষক। তিনি নিজে ছিলেন কলকাতার 
ধর্মতল! আযাকাডেমি'র ছাত্র এবং সেখানে তার শিক্ষক ছিলেন কড়া 
প্রকৃতির কুঁজে। স্কচম্যান ডেভিড ড্রামণ্ড। অভিভাবকের ড্রামণ্ডের কাছে 
ছেলেদের শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। দার্শানক 
হিউমের শিশ্ত ড্রামণ্ড ছিলেন সর্ববিষয়ে ঘোর সংশয়বাদী এবং শাণিত যুক্তি ও 
্বাধীন চিস্তার নিভিক সমর্থক ।১৬ ওঁর ড্রামণ্ডের স্থযোগ্য শিত্য ততরি 
ছয়েছিলেন ভিরোজিও। চোদ্দবছর বয়সে আকাভেমির শিক্ষা শেষ করে 
তিনি কিছুদিন বাইরে চাকরি করেন। তার সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল 
অসাধারণ এবং তরুণ বয়সেই কাব্য ও অন্তান্ত রচনার মধ্যে তার পরিচয়ও 
তিনি দিয়েছিলেন। পতুগীজ পরিবারের সন্তান হয়েও, এদেশকে ভিনি 
ত্ব্দশে ও মাতৃভূমি বলে মনে করতেন। এদেশে ভিনিই বোধহয় প্রথম 
ঞ্লশাত্মববোধক কবিতা লেখেন । ১৮২৬ সালে, মাত্র সতেরো বছর বয়সে, 
তিনি হিন্দুকলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। গরানহাটায় 
( চিৎপুরে ) হিন্দুকলেজের, প্রতিষ্ঠা হয় যখন, তখন আটবছরের বালক 
ডিরোজিও ধর্মতলা আ্যাকাডেমির ছাত্র। তখন কে জানত, এই 
ডিরোজিওই আর আট-নয় বছরের মধ্যে হিন্ুকলেজের শিক্ষক হবেন 
এবং সেখানে তার ছাজদের মনোজগতে এক প্রবল আলোড়ন স্যরি করবেন ! 

তাই করেছিলেন ডিরোজিও। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে তার 
সমবয়ন্ক ছিলেন |, ভাবী “ইপ্নং বেঙ্গল" দলের .নেতৃষ্থানীয় সকলেই প্রায় তার 


পচ বাংলারবিদ্বতসমাজ 


কাছে শিক্ষা পেয়েছেন | রামগোপাল ঘোষ, রামতন্থ লাহিড়ী, রাধানাথ 
শিকদার, দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাদ মিত্র, সকলে তার ছাত্র ছিলেন। * 
কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকরষ্ণ মলিক, হরচন্দ্র ঘোষ, এরাও ভিরোজিওর 
অধ্যাপনাকালে হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। কারণ, ১৮২৬ সালে ডিরোজিও 
হিন্ুকলেজের শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং ১৮২৮ সালে কৃষ্মোহন ছিলেন 
প্রথম শ্রেণীর ছাত্র. রসিকরুষণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাঁত্র। একজন তরুণ শ্রিক্ষককে 
ঘিরে তরুণ ছাত্রদের এরকম সমাবেশ সাধারণত ঘটে না। কেবল 
পাঠ্যপুস্তকের শিঙ্ষকরূপে নয়, নবধুগের আদর্শ শিক্ষকরূপে ডিরোজিও 
নব্যবঙ্গের তরুণ ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। মনীষী বেকন 
ছিলেন তার"আদর্শ। শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল তার অভিনব | এ্ত্যেক প্রশ্নের 
ও বিষয়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে সমস্ত বক্তব্যটিকে পেশ করে তিনি ছাত্রদের 
স্বাধীন চিস্তার জুযোগ দিতেন এবং তার ভিতর থেকে আসল বৈজ্ঞানিক 
যুক্তির পথটি তাদের সন্ধান করে নিতে সাহাষ্য করতেন। ক্লাসের 
মধ্যে এক বিচিত্র রোমার্টিক পরিবেশের স্থষ্টি হত এবং ছাত্রদের কাছে 
ভিরোজিও যেন তার নায়ক হতেন। মুগ হয়ে ছাত্র] তার কথা শুনত। 
ডিরোজিওর এই ক্লাস সম্বন্ধে রেভারেগড লালবিহারী দে বলেছেন £১৭ 
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01 41150090165, 
বিদ্যালয়ের ক্লাস বিতর্কলভায় পরিণত করা সম্ভব নয়, কিন্ত শিক্ষক 
ডিরোজিও এমনভাবে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্ররা! তাতে এমনভাঁবে উদ্বুদ্ধ হ্‌ত 
ষে, শিক্ষক-ছাত্র সকলের যন বিতর্কের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। শেষ রস 
এই বিতর্ক ও আলোচনাসভা হত ডিরোজিওর বাড়ির বৈঠকখানায়। সভার 
নাম হল 'আযকাডেমিক আসোসিয়েশন (4০080620710 48599180102 )| 
মনেহয়, ১৯২৭-২৮ সাল থেকেই এই আাকাডেমির নিয়মিত অধিবেশন আরম্ত 
হয়। ভিরোজিওর বৈঠকখানা থেকে এই বিষৎসভু! পরে শ্রীরুষ্সিংহের 
মানিকৃতলার বাগানবাড়িতে (যেখানে ওয়ার্ডন ইন্রিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়) 
স্থানাস্তরিত হয়। এই আযাকাডেমি ও তার অধিবেশন সম্বন্ধে রেভারেও 
লালবিহারী দে লিখেছেন :১৮ 
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বাংলারবিত্বৎসতা ওবাঙালীব্রদ্ধিজীবী ৭১ 
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“পাথিনন? (7116 781051001) নামে সভার মুখপত্র প্রকাশিত হল, 
কিন্ত হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাখানি হুমকি দিয়ে বন্ধ 
করে দিলেন। সভার কাজ তাতে বন্ধ হল না। কেবল আযকাডেমিতে 
নয়, ডিরোজিও অন্যান্ত শিক্ষায়তনের ছাত্রদের সভায় (যেমন পটলভাগার 
হেয়ার সাহেবের স্কুলে; বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ভিরোজিও ও তার 
আকাডেমির আকর্ষণ তরুণদের কাছে বাডুতে লাগল। কলকাতা শহরের 
শিক্ষিত তরুণর। ডিরোজিও ও তার আকাডেমির সংস্পর্শে আসার জন্য ব্যগ্র 
হয়ে উঠলেন। তাদের জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও প্রতিভার উন্মেষ হতে লাগল 
আকাডেমির উদার পরিবেশে | কুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোঁপাঁল ঘোষ 
সকলেই এই আযাকাডেমির সভাতেই বক্তৃতা দিতে শিখলেন এবং বক্তা হয়ে 
উঠলেন। রুষমোহন সম্বন্ধে “হিন্দু প্যাট্রিয়ট? পত্রিকা! লিখলেন £ 
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কষ্ণমোহন ভিরোজিওর খুব পপ্রয়ও ছিলেন।১৯ আযাকাডেমির বিতর্ক-সভায় 
রামগোপাল ঘোষের বাঞ্সিতার বিকাশ হয়েছিল কিভাবে, সে মন্বদ্ধে অমবতূলাল 
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মানিকতলার বাগানবাড়িতে তরুণদের এই বিদ্বৎসভায় প্রবীণ ও বিচক্ষপেরাও 
যোগদান করার লোভ সম্বরণ করতে পারতেন না। স্বপ্রীমকোর্টের বিচারপতি 
এডওয়ার্ড রায়ান, ডেভিড হেয়ার, ডেপুটি-গবর্ণর বার্ড সাহেব, প্রায়ই 
ফেতেন আযাকাভেমির অধিবেশনে । আ্যাকাঁভেমির তরুণ সভ্যর্দের মুখে- 
মুখে হিউম বেকন লক-এর বাণী শোনা যেত। 

পরবর্তাকালের কোনো-কোনে। সভার মুক্রিত বিবরণী যেমন পাওয়া যাঁয়, 
আকাডেমিক আ্যালোসিয়েশনের সেরকম কিছু পাওয়া যায় না । পরে 
যেমন সমসাময়িক পক্জিকায় এইসব সভা ও সোসাইটির অধিতবশনের বিবরণ 
মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, আকাডেমির সেরকম কোনো বিবরণ বোধহম্ 
প্রকাশিত হয়নি। অনেক অনুসন্ধান করেও, ঘা পাওয়া যায় এরকম কোনো 
সেকালের পত্রিকাঁতে আমি কোনে বিবরণ পাইনি । যদি পাওয়া যেত, 
তাহলে “ইয়ং বেঙ্গল” দলের উন্মেষপর্বের ইতিহাস আমরা আরও সবিস্তারে 
জানতে পারতাম। আযাকাভেমিক আসোসিয়েশনই ছিল ইয়ং বেঙ্গলের 
আমল ট্রেনিং স্কুল। আধুনিক যুগের বাংলার ইতিহাসে তাই আকাভেমিক 
আপোপিয়েশনের গুরুত্ব আছে। £ 

বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণ বিদ্রোহীরা যখন মানিকতলার বাগানবাড়িতে 
আকাডেমিক আসোমিয়েশনের বৈঠকে নানারকম সমস্যা নিয়ে তর্কবিত ক 
করছিলেন, তখন বাইরের জনসমাজে তাই নিয়ে মৃহওঞুন হলেও, বিশেষ 
কলরবের স্ষ্টি হয়নি। বিহুৎসভার নিরিবিলি পরিবেশে ইয়ং বেঙ্গল দলের 
তরুণদের বাকৃষুদ্ধ অব্যাহত ধারায় চলছিল। এমন সময় ' বাইরের নিন্তরঙ্গ 
সমাজের বুকে হঠাৎ ষেন আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গেল। বেটিস্ক সতীদাহপ্রথা 
আইনবিরদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন (১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর )। বিধমীর 
বিধান বানচাল করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রতিপক্রর। মাস্থানেকের মধ্যে 
ধর্মস্ভা" নামে এক সভা গঠন করলেন (১৭ জানুয়ারি, ১৮৩০ )। মাস 
ছয়েকের মধ্যে পাত্রি আলেকজাগার ভাফ সম্ত্রীক কলকাতায়. পৌছলেন 
(২৭ মে, ১৮৩০ )1 উদ্দেস্ত খ্রস্টধর্মের প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের 
পথ পরিষ্কার কর1। কলকাতায় পৌছেই তিনি মিশনারিস্থলভ উদ্ভমে 
কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। ভাফ সাহেব কলকাতায় পৌছবার ছ-মাঁস পরে 


বাংলারবিদ্বৎসভা ও ঘাঙালীবুদ্ধিজীবী ৭৩ 


রামমোহন রাক্স বিলাত যাত্রা করলেন (১৯ নভেম্বর, ১৮৩০)। তার প্রায় 
একমাসের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শগুরু ভিরোজিওর অকালমৃত্যু হল 
(২৬ ভিসেম্বর, ১৮৩১)। রামমোহন ও বিদ্রোহী তরুণদের মন্ত্রাঁতা 
ডিরোজিও, বাংলার সমাজ-জীবনের এমনই এক এতিহাসিক সন্ধিক্ষণে 
কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের উত্তরাধিকার 
বহন করার সমন্ত দাখ্রিত্ব পড়ল নবীনর্দের উপর | নবীনর। সেই গুরুদায়িত্ব 
বহন করার জন্য প্রস্তত হতে থাকলেন। সংগ্রাম ও প্রস্ততি একসজেই 
চলতে লাগল। এই প্রস্ততির পর্বে বাংল। দেশে, সভানসমিতির বিকাশ 


হন অনেক। তার মধ্যে বিৎংসভাই বেশি। কেবল বিদ্বৎসভাকেন্দ্রিক 
সংগ্রামের এই রূপ বিশেষ লক্ষণীয় । 
ইংলগ্ডের ত্রিস্টল শহরে, ১৮৩৩ সালে (২৭ সেপ্টেম্বর ) রামমোহনের ম্বৃত্যু 


হয়। তার মৃত্যুতে আধুনিক বাংলার ইতিহাসে একটি পর্বাস্তর হয় বলা 
ষায়। প্রবাসে থাকলেও, বাংলার অগ্রগামী দলের আন্দোলনের পশ্চাতে তার 
কোনো প্রভাব ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। :৮২৯-৩০ থেকে ১৮৩৩ 
সালের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যায়, যার প্রভাব বাংলার সমাজ- 
জীবনে গভীর ও দূরপ্রসারী। ক্রমায়াত়ি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বাইরের 
সমাজপ্রাঙ্গগ কলরবমুখর হয়ে ওঠে। এক নতুন কলরব, প্রাণহীন 
স্থিতিশীল সমাজে যা শোন যায় না কখনো । বদ্ধ ভোবার পাড়ে তরঙ্গ 
প্রতিহত হয় না। সমাজের মধ্যে খন প্রবল শ্লোত বইতে থাকে, তখন তার 
তরঙ্গের আঘাতে তীরে ভাঙন ধরে ।' সমন্যার-পর-সমস্যা, সপ্ত লোকচেতনাকে 
খানিকটা জাগিয়ে তোলে । জাগ্রত চেতনার বিস্ময়ের সাময়িক ঘোর যখন কেটে 
ষাক্স, তখন সমস্যার মুখোমুখি সে সোজ। হয়ে দাড়াবার চেষ্টা করে। সকলে এক 
দিকে বা এক ভঙ্গিতে দাড়ায় না। কেউ দাড়ায় সামনে, কেউ পিছনে, কেউ 
পাশে। নান। মত ও নানা পথের চাপে বিদীর্ণ হয়ে যায় সমাজ। দ্বন্ব ও 
বিরোধের ভিতর দিয়ে নতুন পথ তৈরি করে এগিয়ে চলে মান্ষ। সমাজ- 
জীবনের "নির্জন নিন্তব অঙ্গন এইধরনের এতিহাসিক সংঘাতকালে রণাঙ্গণে 
পরিণত হু আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, আলোড়ন- 
আন্দোলনের মধ্যে সমাজের এই নতুন প্রাপচাঞ্চল্য আত্ম প্রকাশ করে। উনবিংশ 
শভাবীর দ্বিতীয় পাদে (১৮২৫-৫* ) বাংলার সমাজ-জীবনে এই বৈশিষ্ট্যই 
'পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তখন সভাসমিতিরও বিকাশ হয়েছিল বথেষ্ট। 


৭৪ বাংলার বিদ্বাৎসমাজ 


রামমোহন ও ডিরোজিওর অভাবে নবীনর! প্রায় অভিভাবকহীন অবস্থায় 
আন্দোলন চালিয়েছিলেন । গ্রাঁচীনদের দলে সমাজের 'প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের 
সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং তীর্দের আধিক ও সামাজিক প্রতিপত্ভিও 
খুব সংহত ছিল। নবীন ও প্রাচানের ছন্বে, নবীনর! সবদিক দিয়েই খুব 
হর্বল ছিলেন। তাঁর উপর তাদের কোনো প্রবীণ পরিচালক বা পরামর্শদাতা 
কেউ ছিলেন না। স্তরাং একত্রে দলবেঁধে মিলেমিশে, সভানসমিতি গঠন 
করে, তারা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশেষ কোনো “যুগ হিসেবে 
আখ্যা দিতে হলে এইসময়টাকে “ইয়ং বেঙ্গলের যুগ” বলতে হয়। এই 
যুগের সভালমিতির শুধু সংখ্যা নয়, বৈচিত্র্যও উল্লেখষোগ্য । বৈচিত্র্যের মধ্যে 
একটি এঁক্য 'ছিল, সভা-গঠনের উদ্দেশ্যের এক্য। ম্বাধীন চিন্তা, অবাধ 
আলোচনা ও মেলামেশার আদর্শ নিয়েই সমস্ত সভাসমিতি গড়ে উঠেছিল । 
কলকাত1 শহরকেন্দ্রিক নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্রদদের ও বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক 
সংস্কারসংগ্রাম প্রধানত সভাসমিতির তর্কবিতর্কের রূপ ধারণ করেছিল । 


সামাজিক সংঘাতের তীব্রতার মধ্যেই সভাসমিতির বিকাশ হয়। এটা 
আধুনিক সমাজের বৈশিষ্টা। অন্যান্ত দেশের ইতিহাসেও তাই দেখ। যায়, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে, এ ষুগের সভাসমিতি বা ক্লাব-সোসাইটি বলতে যা 
বোঝায়, তার বিকাশ হয়নি। ইটালীয় রিনেস্তান্সের “হিউম্যানিষ্তিক 
আকাডেমি'-গুলির আদর্শে 'ইয়োরোপে সোসাইটি ও আকাডেমির কিছু- 
কিছু বিকাশ হয়েছিল বটে, কিন্ধু অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে সম্মিলিতভাবে স্বাধীন 
চিন্তা ও আলোচনার জন্য সভাসমিতির প্রতিষ্ঠার অন্থকূল, পরিবেশ তেমন 
তৈরি হয়নি । সামাজিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞরাও এ কথ স্বীকার করেন £২১ 
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জভ। সঙ্িতি সোসাইটি-_০: 00৩ ৪৬০৩৫ 70010056101 ০০115০61% 
$0101006 8100. (910008- একমাতর সমস্তাসংকুল সংঘাতমূখর সমাজেই 


বাংলার বিদ্বৎসভা ও ৰাঙালী বুদ্ধিজীবী ৭" 


স্বতংস্ফুর্ত আবেগে ও তাগিদে গড়ে উঠতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্ীর সমাজ- 
বিপ্লব (আমেরিকান ও ফরাসী) মানুষের চিরস্তন একমুখী চিন্তাধারাকে 
বহুমুখী করে তোলে । অনেক প্রশ্ন, অনেক সমস্যা ও সংশয় মানুষের মনে 
জাগে, যার সহুত্তর ও সমাধান সেচায়। তার ফলে আলাপ-আলোচনা ও 
তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয় সম্মিলিতভাবেশ৷ এই সামাজিক প্রয়োজন থেকেই 
সভা-সোসাইটির বিকাশ হয়। এই সমস্ত সভা-সোসাইটির মূলনীতি হল 
ক্বাধীন চিত্ত! (61০60০]5 01)9081১), অবাধ আত্মপ্রকাশের (15716560017) 
০ 8%1595100 ) ও পরস্পর-মিলনের ( চ:০৩৫০]। ০£ 49500186100 ) 
অধিকার । নবযুগের্র গণতান্ত্রিক আদর্শের তিনটি প্রধান স্তম্ত, মধ্যযুগের 
সামস্ততান্ত্রিক 'সমাজে যার অস্তিত্ব ছিল না। এইসময় ইয়োরোপে 
[71560017161-দের আন্দোলনও আরম হয়। নবষুগের আলোকপস্থীদের 
লক্ষ্য করে ভণ্টেয়ার উপদেশ দিতেন-_স্থহদগোষ্ঠী ও চক্র গঠন করে 
একত্রে মেলামেশা! করতে, একত্রে আহারবিহার করতে, একত্রে আলাপ- 
আলোচন! করতে, সভা করতে । এই আদর্শের প্রেরণায় ফ্রান্সে সভ।- 
সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল প্রচুর । হব স তার 1:2৮277% গ্রন্থে 40800510 
01 [012061568700108-এর কথা বলেন এবং» স্পিনোজ! মানুষের স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করার ও মতামত প্রকাশ. করার স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে বহু 
দার্শনিক আলোচনা করেন। লকৃ্‌ ও হিউমের রচনাও মানুষের চিস্তাবিপ্রবের 
পথ পরিষ্কার করে দেয়। ত] ছাড়। £0211/5 0 7৫27 এবং 286 426 ০ 
/90507-এর লেখক টম্‌ পেইন (001) 7১816 ) নব্যুগের নবীন সমাজের 
চিন্তাধারায় এইসময় গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ভণ্টেয়ার হছিউম লকৃ, টম্‌ পেইন প্রমুখ 
নবষুগের চিস্তানায়কদের রচনাবলী গ্রস্থাকারে কলকাতার বন্দরে আমদানি 
হতে থাকে । বিদেশী মদ ও শৌখিন জিনিসপত্তরের সঙ্গে এইসব গ্রস্থের কথা 
কলকাতার ব্যবসায়ীর! তখনকার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করতেন। 
0210%46162 071071016, 02101460296, 14077176705 প্রভৃতি 
করকাতারু»ইংরেজি পত্রিকায় এরকম অনেক বইয়ের বার্তা প্রচারিত হত। 
এই বিজ্ঞাপনগুলি থেকে সামাজিক ইতিহাসের অনেক মুল্যবান উপকরণ 
পাওয়া যায়। বোঝা। যায়, বিদেশ থেকে কেবল যে পোর্ট-ওয়াইন, জিন, 
ক্যারেট, ব্র্যাণ্তি আত তা নয়, তার চেয়ে আরে। অনেকগুণ বেশি উত্তেজক 


শণ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


পদার্থ আসত- যেমন ভণ্টেলারের গ্রস্থাবলী, ছিউমের গ্রস্থাবলী, টম্‌ পেইনের 
্স্থাবলী ইত্যাদি। অবশ্ত বই ও ব্রযা্ডির সামাজিক তৃমিক তখন প্রায়: 
একই ছিল, বাংলার নব্যশিক্ষিত মধ্যবিতের কাছে। 


একহাতে ত্র্যা্ডি, আর-একছাতে বই নিয়ে ইয়ং বেল দল চিন্তাবিগ্লবের 
উদ্যোগ করেছিলেন। তাদের ব্র্যাপ্ডিগ্রীতির কথা অনেকে বলে গেছেন, কিন্ত 
নবযুগের চিন্তানায়করের প্রচারিত আদর্শের প্রতি অন্ুরাগের কথা তেমনভাবে 
কেউ বলেননি। এই আদর্শ আধুনিক যুগের মুক্রিত বইয়ের মারফত সমাজে 
প্রচারিত হয়। বাংস! দেশেও হয়েছে। কিভাবে হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছি। টম, পেইনের গ্রস্থাবলী প্রচুর সংখ্যায় আমদানি হয়েছে। দৃষ্াস্তটি 
পারি ভাফ সাহেব উল্লেখ করেছেন। ইয়ং বেলের আদর্শ গুরুদের প্রসঙ্গে 
তিনি পিখেছেন £২২ 


[10911 21626 8061)0116165---৬61৩ 17010৩75 7255/5 8100 1১8171673 
4482 07 /60507. ৬4101) ০০01655 ০01 005 196661, 11) 09161050191, 
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১৮৩০-৩১ মালের কথা বলেছেন ডাফ সাছেব। পাৰ্রি সাহেচছব্‌পক্ষে টম 
পেইনের বইকে 40081150811 ও €)55616910989' বলা খুবই স্বাভাবিক। 
জাহাজ-বোঝাই টম. পেইনের বই এল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তা! হাজার 
কপি বিক্রি হয়ে গেল। এই একটিমাত্র ঘটন। থেকে নব্যবজের নবীন বিদ্বৎ- 


বাংলার বিদ্বতৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী প- 


সমাজের মানলিক অবস্থার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা হুল, তাদের 
সমাজসংস্কার-সংগ্রাম প্রধানত ছিল বিদেশী গ্রন্থপ্রণোদিত। 

নতুন মানবাধিকার ও অবাধ চিস্তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়ং বেজ 
প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার 
হল তাদের ছুটি। একটি হল পত্রিকা, আরএকটি বিছৎসভা, বিতকসভা 
প্রভৃতি বিভিন্ন সভা-সোসাইটি। দুইটি নতুন হাতিয়ার, প্রেসও নতুন, 
সোসাইটিও নতুন। প্রাচীনপন্থীরাও্ড এই একই হাতিয়ার নিয়ে নামলেন, 
কিন্ত তাদের স্ৃবিধা ছিল অনেক। প্রথমত ধনিকদের। আথিক পোষকতা 
ছিল, দ্বিতীস্বত কুসংস্কারের ভূতপ্রেত লেলিয়ে দেবার স্থষোগ ছিল এবং সনাতন 
ধর্মের দোহাই তে৷ ছিলই । ইয়ং বেঙ্গলের প্রধান স্থল ছল “যুক্তি” | তার! 
ছিলেন 4৪৩ ০£ 1২৩85০2-এর প্রতিনিধি । পত্রিকা ও সভা-সোসাইটির 
মাধ্যমে তার। সেই "যুক্তির অভিযান আরম্ভ করলেন। বাড়াবাড়ি ব1 
আতিশধ্য প্রকাশ তারা যথেষ্ট করেছেন। পাথিনন, হেসপারাস, ইস্ট 
ইঙ্যয়ান, রিফর্মার, এনকোয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি কয়েকটি ভাল-ভাল 
পত্রিকা এইসময় প্রকাশিত হুল। ধর্মসভার পাগ্ডার তাদের পত্রিকাদি 
মারফত হিন্দুকলেজের শিক্ষা্দীক্ষা! ও খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের বিরুদ্ধে নানারকম 
অভিযোগ করতে লাগলেন। হিন্দুকলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার বিরুদ্ধে 
চিঠিপত্রও বিভিন্ন সংবাদপত্রে (সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সমাচার 
দর্পণ ইত্যাদি ) প্রকাশিত হতে থাকল। 

* কেবল পত্রিকার মাধ্যমে ইয়ং বেঙ্গল দল আন্দোলন করেননি । “পত্রিকা, 
ছিল তাদের প্রথম হাতিয়ার। দ্বিতীয় হাতিয়ার ছিল “সভাসমিতি+ | 
আকাডেমিক আসোসিয়েশন কতদিন পর্যস্ত স্থায়ী হয়েছিল, সঠিক জানা 
যায় না। তবে আযকাভেমি ছাড়াও, এইপময় আরও অনেক সভা- 
সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল। কি পরিমাণ বিকাশ হয়েছিল, রেভারেও 
লালবিহারী দে তাঁর ডাফ সাহেবের জীবনচরিতে এবং ডাফ নিজে তা লিখে 
গিয়েছেন। রেভারেগু দে লিখেছেন £২৩ 
* 7998801718 9০9০16665 1৩16 10016101150, 11) 91101) 01801, 


1)1817-1)810064 (121)09, 50051901000, 804 75100 সি গিরি 
৪৪ 00090109608) 009 10058901৩0 (61109, 


ভাফ সাহেব আয়ে বিশদভাবে এই সমস্ত সভানমিতি সম্বন্ধে দিখেছেন। 


বাংলার বিষ তৎ সমাজ 


শী 


তিনি বলেছেন যে, এর আগে সভা-সোসাইটি ছিল, কিন্তু খুব বেশি ছিল + 
না। তার মধ্যে অধিকাংশ সভা ইংরেজরাই উদ্যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। কিন্ত প্রত্যক্ষ আদর্শংঘাতের এই নতুন পরিবেশে সভাসমিতির 
্রত বিকাশ হতে থাকল এবং তার সংখ্যা অনেক বাড়ল। প্রায় প্রতি 
সঞ্তাহেই এই সমস্ত সভার বৈঠক হত কলকাতীয়। এক-একজন একাধিক 
সভায় যোগ দিতেন ও সদস্য হতেন। আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক যেন 
একট] অভ্যাস হয়ে দ্াড়াল।* এমন কোনে বিষয় ছিল না বানিয়ে 
আলোচনা বা] তর্ক হত না। বিষয়বৈচিত্র্যের ষেন শেষ ছিল ন1 মনে হয়। 
ভাফ সাহেব লিখেছেন :২৪ 
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৮6১7০655, 
সভা-সোসাইটিতে মিলিত হয়ে, নান বিবযে শ্বাধীনভাবে আলোচন। ও 
তর্কাতকি করার মনোভাব একসময় প্রায় 'ম্যানিয়া” হয়ে উঠেছিল বাংল। দেশে, 
১৮২৯-৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে । (অবশ্য শতাধিক বছর পরেও বাঙালী 
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সেই “ম]ানিয়া আজও ঠিক রয়েছে, বরং আরও 
বেশি প্রবল হয়েছে বলা চলে )। ১৮৩* সালে জনৈক “হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্ত 
পিতু: কলেজের ছেলেদের শিক্ষা ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের চিঠিতে 
এই বলে অভিযোগ করেছিলেন £২ ৫ 
প্রায় সকল ছেলেগুলি একগু'য়ে অবশ অধৈর্য এবং অনেক বিষয় বিপরীত 
ইহার স্থানে ২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের 
বিবেচন! করে এই সকল দেখিয়! পুত্রের কালেজে যাওয়। বৃহতকরণের 
চেষ্টা করিলাম কিন্ত ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে নম! পরে মাসিক 
বন্ধ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া! ষে উৎপাতগ্রন্ত হইয়াছি বর্দি আবশ্তক 
হয় পশ্চাৎ লিখিয়। জানাইব.**। 
* সম্প্রতি বাঙালী দধ্যবিত্ত বুদ্ধি সীবীঘের 'সেমিনারে'র বাতিকের মতো । 


বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙালীবুদ্ধিজীবী ৭৯ 


পরিষ্কার বোঝা যায়, ছেলের! ষে স্থানে-স্থানে সভা করেছে এবং সেইসব 
সভায় সামাজিক আচারব্যবহার, এমনকি রাজনিয়মের বা রাজনীতিরও 
আলোচনা করছে, এতেই 'ছাত্রস্ত পিতুঃ” বেশ বিচলিত হয়েছেন। তিনি 
ছেলেকে কলেজ হাাড়াতে চেয়েছেন, ছেলে ছাড়েনি । মানসিক টাকাও বন্ধ 
করেছেন, কিন্তু তাতেও “উৎপাতগ্রস্ত” হয়েছেন । অথচ এরকম অবস্থার মাত্র 
বছর ছয় আগেও, ইংরেজি সংবাদপত্রে এই জাতীয় সভা-সোসাইটি স্থাপনের 
আবশ্টকতার কথা লেখা হত। 7997561 7727127% পত্রে ১৮২৪ সালে 
জনৈক লেখক সভা-সোসাইটি স্থাপনের উপযোগিতণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
তার উত্তরে 4611085+ নাম দিয়ে আর-একজন লেখেন £২৬ 
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“মডিকাস'-এর যুক্তি একেবারে বাতিল কর] যায় না। ১৮২৪ থেকে ১৮৩০ 
সাল, মাত্র ছ-বছরের মধ্যে, দেশের সামাজিক অবস্থার যে খানিকট। পরিবর্তন 
হয়েছিল, সভা-সোসাইটির অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই তা বোবা ষায়। 
তার ফলে যে রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি ও বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার 
কিছুট] প্রসার হয়েছিল, তাতে কোনে। সন্দেহ নেই। ছাত্রদের পিতার। 
সেইজন্ক এইসব সভাসমিতির সংখ্যাবৃদ্ধিতে- রীতিতে আতঙ্কিত হয়ে 
উঠেছিলেন। | 
». এই চ্দন্ত সভা ও সোসাইটি কিভাবে পরিচালিত হত, সকলেরই তা 
জানবান্ন কৌতুহল হবে, কিন্তু সে-সদ্বদ্ধে কোনে! নির্ভরযোগ্য বিবরণ বিশেষ 
পাওয়া যায় না। এ-সঘন্ধে ভাফ সাহেব যা লিখে গেছেন, তা অনেকট। 
নির্ভরযোগ্য, কারণ তিনি নিজে একাধিক সোসাইটির লে যুক্ত ছিলেন 


"এবং অনেক সভায় যোগদান করতেন £ 


রঃ বাংলারবিদ্ব সমাজ 
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৪ 01065 8190. 2. 701151165৩ ০0115020015 (০ 2605100. 
তাঁর বিবরণ থেকে যেটুকু জানা যায়, তার মর্ম এই £ 

সভার সদস্যর ষখন বক্তৃতা দিতেন তখন ইংরেজ লেখকদের প্রচুর উদ্ধৃতি 
দিয়ে তারা নিজেদের মতামত জোরালো করে শ্রোতার্দের সামনে তুলে 
ধরতেন। আলোচ্য বিষয় এতিহাসিক হলে রবার্টসন ও গিবন উদ্ধৃত করা 
হত। রাজনৈতিক বিষয় হলে আযাভাম স্মিথ ও জেরিমি বেস্থাম, বৈজ্ঞানিক 
বিষয় হলে নিউটন ও ডেভি, ধর্মবিষয় হলে হিউম ও টম্‌ পেইন, দার্শনিক 
বিষয় হলে লক, রীড, স্টিউস্সার্ট ও ব্রাউন প্রমুখের রচনা থেকে প্রচুর পরিমাণে 
আবৃত্তি কর? হত। বক্তৃতাটিকে সাহিত্যিক মাধূর্ষে জীবস্ত করে তোলার 
জন্ব ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিকদের রচন1 থেকে ভাল-ভাল অংশ তার! 
উদ্ধৃত করতেন। তার মধ্যে ওয়াণ্টার স্কট ও বায়রন থেকেই বেশি বল হত 
মধ্যে মধ্যে রবার্ট বার্সের কাব্যাংশও আবৃত্তি করতে শোন। ষেত। কিন্ত 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা-_ 
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আলোচনার অবাধ স্বাধীনত। প্রসঙ্গে সোসাইটির অধিবেশনের যে পরিচয় 
দ্বিয়েছেন ডাফ সাহেব, তা সম্পুর্ণ উদ্ধৃতির ষোগ্য। উদ্ধুতিটি অনেক বড় হবে 
বঙ্গে বাংলায় তার বক্তব্যের সারটুকু উল্লেখ করছি।২৭ সাধারণত বিদ্বংসভা! 
ও বিতর্কসভার বৈঠকে যা দেখ! যায়, তাতে আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে এক দশ 
বলেন এবং বিপক্ষে আর-এক দল বলেন। বিদ্বংসভার ঠিক এ-রকম কোনে! 
বাধাধরা নিয়ম না থাকলেও) বিতর্কসভ1 এই নিয়মেই পরিচালিত হয়। ইয়ং 
বেঙ্গলের যুগে বিদ্বৎসভা ও বিতর্কভার মধ্যে ফর্মাল” ভেদ বিশেষ ছিল না। 
কারণ সব সভাই প্রায় আলাপ-আলোচন' তর্কবিতর্কের জন্য গঠিত হয়েছিল, 
প্রকৃত সামাজিক সংগ্রামের জন্য নয় | এই আলোচনাপ্রবণতাই ছিল তখনকার 
সভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । বিতর্কসভায় পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের দল পূর্বনির্ি্ 
থাকাই রীতিসংগত। কিন্ত ভাফ সাহেব বলেছেন, তখনকার সভায় তা থাকত 
না। সভার পরিচালকরা বলতেন ঘে তাতে আলোচনা ধাস্ত্রিক “ফর্মাল: 
আলোচন! হয়, কার কি বিশ্বাস ও ধারণ! তা জান! যায় না, কেবল পরীক্ষার্থী 
ছাত্রদের মতো৷ মৌধিক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিত] হয় । সে রকম আলোচনায় এই- 


বাংলার বিদ্বৎসভা ওবাঙালীবুদ্ধিজীবী ৮১ 


জাতীয় সভা-স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যই অনেকটা ব্যর্থ হয়। ক্ৃতরাং এইসব 
সভায় কোনে পৃবনিদিষট পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকতেন না। সকলে মিলিত 
হবার পর যখন সভার কাজ আরম্ভ হত, তখন স্বাধীনভাবে ধার যে-পক্ষে 
ইচ্ছা আলোচন। করতে পারতেন। তাতে হয়ত এক পক্ষেই পর-পর ছ-সাত 
জন বক্তা বলে গেলেন এমনও হত-_- 
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সভ্যবৃন্দের বলা! শেষ হয়ে গেলে, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যদি কেউ এ 
বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইতেন, তাকে তা বলবার সুযোগ দেওয়। হত। 
সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে পরস্পরের মতামতের প্রতি এমন একটা 
সংযত শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেত, যা সত্যই প্রশংসনীয় ৷ ধার্দের ধৈর্য সংযম 
শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদির "অভাব সম্বন্ধে প্রাচীনর্দের অভিযোগের অস্ত ছিল না, 
তার! ষে সভা-সোসাইটিতে মিলিত হয়ে কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ককালে 
এ রকম উদারতা ও সহিষ্ণৃতার পরিচয় দিতেন, ত] ভাবলেও অবাক হুতে 
হয়। বোঝ! যায়, সমাজসংস্কারের নীতি বা পদ্ধতির দিক দিয়ে তারা অধৈর্য 
অদূরদশিতা ও অসংষমের পরিচয় দিলেও, ধ্যক্তিগত চরিত্রের বনিয়াদ তাদের 
দৃঢ় ছিল। তা ন হলে, তাদের সভাসমিতির পরিচালনায় এই শৃত্খলাবোধের 
পরিচয় পাওয়া ষেত না। 


সভা-মোদাইটির বৈচিত্র্য 


১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে, এই সামাজিক আলোড়নের ফলে, 
কলকাতা শহরে অনেক সভাসমিতি গুতিষ্িত হয়। তাদ্দের সংখ্যা ও 
বৈচিত্র্যের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। সমসাময়িক পক্জিকাগুলি তন্ন তন্ন 
করে খু'ঁজলে সভাসমিতির সুদীর্ঘ একটি তালিকাও তৈরি করা যেতে 
পরে। দর্ভ-স্থাপন কর। ষখন তরুণ বাংলার প্রায় বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, 
তখন স্বপ্লকালস্থায়ী সভাও অনেক গড়ে 'উঠেছিল। পত্রিকার পৃষ্ঠার তাদের 
অনেকগুলির দু-এক লাইন “নোটিস” ছাড়। আর কোনে! পরিচয় কোথাও খুজে 


ত 
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পাওয়া বায় না। তার মধ্যে কয়েকটি সভা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করেছিল এবং কিছুকাল স্থায়ীও হয়েছিল । যেমন £ 


বঙ্গহিত সভা সর্বতত্বদ্দীপিকা সভ! 

আংলো-ইত্ডিয়ান হিন্দু আসোসিয়েশন জ্ঞানচন্দ্রোয় সভ। 

জ্ঞানসন্দীপন সভা] সোসাইটি ফর দ্দিআযকুইজিশন 
অফ. (নারেল নলেজ 

ডিবেটিং ক্লাব 'তত্ববোধিনী সভা 

বঙ্গরঞ্জিনী সভা মেকানিকস ইনৃস্টিটিউট 

বিজ্ঞানঘায়িনী সভা টিচার্স সোসাইটি 


ভিরোজি্র আযকাডেমিক আযাসোসিয়েশন তরুণ ছাত্রমহলে সভাস্থাপনের 
প্রেরণা সঞ্চার করে| ১৮৩* সালেই “আ্যাংলে-ইপ্ডিয়াশ হিন্দু আসোসিয়েশন 
স্থাপিত হয়। ৯ সেপ্টেম্বরের (১৮৩০) 'সম্বাদ কৌমুদরী” পত্রে এই সভার 
যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তা থেকে জানা যায় যে তার কিছুদিন আগে এই 
সভার প্রতিষ্ট। হয়েছিল। সিমলায় রামমোহন রায়ের আংলো-হিন্দু গ্ষুলের 
ছাত্ররা, হিন্দুকলেজের ছাত্ররা এবং হেয়ার সাহেবের পটলভাঙ' স্কুলের 
ছাত্ররা একসঙ্গে মিলিত হয়ে এই সভা স্থাপন করেন। রামমোহন রায় 
তখনে। বিলাত যাত্রা করেননি, কলকাতাতেই ছিলেন। এই সভ-স্থাপনের 
ব্যাপারে তিনি প্রত্যক্ষ ব৷ পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কি-ন বলা যায় না। 
সভার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী দেখে মনে হয়, হয়ত তিনি পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। সভায় কেবল নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিদ্যার চর্চা করার শ্বাধীনত। 
ছিল, কিন্তু ধর্মবিষয়ে কোনোরকম আলোচন1 কর। নিষেধ ছিল। ডিরোজিওর 
আকাডেমির আলোচনায়, অথব] ভাফ হিল প্রভৃতি পান্ডিদের ধর্মপ্রচারে তখন 
যে পরিবেশের স্যষ্টি হয়েছিল সমাজে, রামমোহন রায় তার প্রতি খুব ষে প্রসন্ন 
ছিলেন ত1 মনে হয় না। তাই কেবল বিষ্যান্ুশীলনের উদ্দেশ্টে এই সভাস্থাপনে 
তার খানিকট। সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয়। প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
বুধবারে এই সভার অধিবেশন হতে1।২৮ 'জ্ঞানসন্দীপন সভা” স্থাপিত হয় 
পাথুরিয়াঘাটার উমানন্দ ঠাকুরের বাড়িতে, ১৮৩* সালে । এই সভারও নিয়ম 
ছিল, ধর্মবিষয়ে আলোচন। কর চলবে না, কেবল বিদ্াবিষয়ে চলবে। এই 
সময় চোরবাগানের লক্গমীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে “ডিবেটিং ক্লা-নামে এক 
সভা স্থাপিত হয়। “ইং্ন্তীয় বিদ্যা+ যাতে সভ্যবৃন্দের মধ্যে বিশেষক্কপে বুদ্ধি 
হয় এই ছিল ক্লাবের উদ্দেশ্য | রামমোহন রায়েয় সিমলার স্কুলে, ১৮৩২ সালের 


৮৩ 
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শেষ দিকে, 'দর্বততদীপিক1 সভা” স্থাপিত হয়। সভাস্থাপনের প্রধান উদ্দেস্ঠ 
ছিল বাংলাভাষার বিশেষ অনুশীলন কর1। অধিকাংশ সভাসমিতিতে শিক্ষিত 
যুবকর। তখন ইংরেজিতে বক্তৃতা ও আলোচন1 করতেন। বাংলাভাষা অনেকটা 
উপেক্ষিত হতো! । তরুণ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের এই বিজাতীয় মনোভাব দূর 
করবার জন্ত এই সভাটি স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন রামমোহন 
রায়ের পুর রমাপ্রর্সাদ রায় এবং সম্পার্দক ছিলেন তার সতীর্ঘ দেবেজ্রনাথ 
ঠাকুর |২৯ 

এ রকম আরও অনেক সভাসমিতি এই সময় স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ও 
নিয়মকানুন সকলের ঘে এক ছিল তা! নয়। তবে ধার যে উদ্দেশ্ট বা নিয়মই 
থাকৃ-না কেন, একটি প্রয়োজন সকলেই সমানভাবে বোধ করতেন। সেটি হল 
বিষ্যানগশীলনের গ্রয়োজন। এদিক থেকে বিচার করলে, এই দময়কার ছুট 
মভা আধুনিক যুগের বাংলার ইতিহাসে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছে 
মনে হয়। একটি 39০1669 101 (0৪ 40001910010 ০01 06018] 
[70জ15086,_-বাংলায় “সাধারণ জ্ঞানোপাজিক1 সভা, বলে পরিচিত ; আর 


একটি 'তত্ববোধিনী সভা” | 


পশ্চাত্ত্য বিদ্বৎংসভার প্রভাব 
এদেশের বিঘ্ৎসভা। স্থাপনের যুলে যে পাশ্চাত্য সভা-সোসাইটির প্রেরণ 
ছিল অনেকটা, তাতে কোনে! সন্দেহ নাই। “ইয়ং বেঙগলে'র যুগে এই প্রেরণা 
আরে। বেশি প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর হয়েছে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকের মধ্যে ইংলগ্ডে প্রচুর সোসাইটি ও আযাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। 
সেগুলির প্রধান পরক্ষ্য ছিল, সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নতুন জ্ঞান 
বিতরণ করা। এই সব সোসাইটির মধ্যে 'মেকানিকৃস ইনষ্রিটিউটে*র নাম 
করতে হয়। ইংলগ্ের অনেক জায়গায় এই ইন্ই্রিটিউট গ্রতিষিত হয়। 
এছাড়া অন্তান্ত যেসব দোসাইটি এই সময় স্থাপিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল-_:9০9০199 101 01)৩ 10088861019 ০06 0)1196191) চ0011608৩ 
(&.7.0,%), 499০9190101 (1) 101605101 ০৫ [075910] [:00জ- 
15089, (9৬৮. )১ 19991609 (01 0০ 101091010 ০1 ৮০111০81 
807051508৩১ (9.1...) ইত্যার্দী। ইংলগ্ডের সামাজিক জীবনে 
প্রত্যেকটি সভ। রীতিমতো গ্রভাব বিস্তার করেছিল। আমাদের দেশে বিছবৎ- 
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সভার ও অন্তান্ত সভার নামকরণে পর্যস্ত পাশ্চাত্য সভার প্রভাব দেখা যায়। 
“মেকানিকৃস্‌ ইনহ্িটিউট' এদেশেও স্থাপিত হয়েছিল। 5.7... ও 
৯.1,,0.-র সঙ্গে এদেশের 50991669101 00০ 4০001516101 ০1 
0606191 7000%15086” (9.4..0.৮.-এর সাদৃশ্যও লক্ষণীয় । 40017009400, 
ও “4০051516190+-এর মধ্যে পার্থক্য অনেক | সে-পার্থক্য ইংলণ ও 
বাংল। দেশের সামাজিক অবস্থার পার্থক্যের সঙ্গে তুলনীয়। ইংলগ্ডের কাছে 
তখন বড় প্রশ্ন 401205101)এর, আমাদের দেশের বিঘৎসমাজের সমস্থ 
হলে। '+০88516090+-এর | কিন্তু উল্লেখষোগ্য এই যে, প্রায় একই সময়ে 
ছুই দেশেই এই জাতীয় সভা-মোসাইটি স্থাপিত হয় |* 


সাধারণ জ্ঞানোপার্জিক৷ সভা 


সাধারণ জ্ঞানোপাজেকা সভা” স্থাপনের উদ্দেশ্তে প্রথমে কয়েকজন 
উদ্ষোগী মিলে একটি ম্যানিফেস্টে! ছাপিয়ে প্রচার করেন। প্রচারপত্রে 
পাঁচজনের শ্বাক্ষর ছিল দেখা যায়-তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল 
ঘোষ, রশমতন্ু লাহিড়ী, তারাাদ চক্রবতা ও রাঞ্কুষ্জ দে। ১৮৪০-৪২ সালে 
প্রকাশিত সভার '্্যানজ্যাকশন্‌-এর গোড়ায় প্রচারপত্রটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত 
হয়। এঁতিহাসিক দলিল হিসাবে নয় শুধু, অন্যান্ত দিক থেকেও এই 
গ্রচারপত্রটি খুব যুল্যবান ৭ 


+. ইংলগডের এই সব সভা সোসাইটির বিবরণ 707, চ. 0. ৬4০০০-এর [7756 28557, 
177০0715877 07293 12291, 1190--1848--17/2/5700%/ 270 19:00501 1597%5507 নামক গ্রন্থে 
বিশদভাবে বণিত হয়েছে । ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইংলগ্ডের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত, এই সব 
সোনাইটি বু অপ্রকাশিত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বিবরণ থেকে ডক্টর ওয়েব এই ইতিহাস রচনা 
করেছেন। পুবে ধার! করেছেন, ভাদের বিবরণ বিশদ ও সম্পুর্ণ নয়। যেমন, 9. 7. ঢ. এর, 
সম্বন্ধে ডক্টর ওয়েব লিখেছেন-_0)679 15, 10093800010, & 1076665 85:6785928%06 70%588,09 
5৮ ন্‌, 0019 800 70851700200 709/2769, 172 00770) 42901019 (14000010+ 1947), 
00. 8109-11, 1109 01015 1%10০-39819 806670006৮6 820 23889870916 0£ 0119 930019%5 5 
0: 19 510 01099119£80%01:5 200 031001)118190. 05891690100 200 6109 ৩%৫০816 $0£ 
[)000010 : 2, 0. 02009], £]1)9 900196% 10 619 160091020 01 0085910.1 [0০ ৮719089, 
1826-46. (7, 150. 2০69 19.) 

পণ" এই অধ্যায়ের শেষে জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভার প্রচারপত্রটি মুত্রিত হয়েছে। 
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প্রচারপন্ত্রের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ১৮৩৮ সালে 
স্বাক্ষরকারীর। যখনই এই সভা-স্থাপনের উদ্দেশে পত্রটি গ্রচার করেন তখন, 
তার। বলেছেন, স্থপরিচিত একটিও বিতর্কসভা বাঁ বিদ্বংসভ। ছিল না। যা 
দু-একটি ছিল, ত]ও তখন প্রায় নিষ্রিয়,হয়ে গেছে । এই উক্তি থেকে বোঝা 
যায়, ভাফ সাহেবের কলকাঘায় আসার পর, বিশেষ করে ভিরোজিওর মৃত্যুর 
পর, আকাডেমিক আসোসিয়েশন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি । তার আগেই 
হয়ত তার কার্ষকলাপ ঝিমিয়ে পড়েছিল। তার পরে আর কোঁনেো ভাল 
বিদ্বংসভ1 গড়ে ওঠেনি । তার কারণ, সামাজিক নঅবস্থার অতিদ্রত পট- 
পরিবর্তন । বাইরের সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে-যখন চারিদিকে 
তীব্র কোলাহুলের ুষ্টি হয়, ত1 যত সীমাবদ্ধ স্তরে হোক, তখন বিদ্ংজনেরাও 
অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে থাকেন। ছোট ছোট বৈঠকী দল তখন অনেক গঞ্জিয়ে 
উঠলেও, বেশ বড়' কোনো স্থায়ী বিদ্বৎংসভা স্থাপনের সৃষোগ হয় না। 
১৮৩০-৩১ সালে বাংল] দেশে ঠিক এই অবস্থারই হ্টটি হয়েছিল। ডাফ 
সাহেব এই সময়ে যে ধরনের সভার প্রাচুর্ষের কথা৷ বলেছেন, তার অধিকাংশই 
ছোট ছোট বৈঠকী সভা, বড় কোনে বিদ্বৎসভা নয় । পাচ-ছ বছরের মধ্যে 
অবস্থা অনেকট। শাস্ত হবার পর, সকলে যিলিত হয়ে বেশ বড় স্থায়ী বিদ্বৎসভা 
স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন । “সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা, “তত্ববোধিনী 
সভা, ইত্যার্দি তখন প্রতিষ্রিত হয়। তার আগে হয়নি, কারণ হবার মতো! 
অনুকূল পরিবেশ ছিল না। 

প্রচারপজ্রের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হুল, স্থস্থির বিস্যাচর্চা ও গভীর 
জ্্যনার্জনের সংকল্প | উদ্যমীদ্দের মধ্যে অনেকে আকাভডেমিক আসোসিয়েশনের 
সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রতিভার উন্মেষপর্বে তখন তাদের বিষ্ভালোচনায় 
চপলত ও তরলতার ভাগ ছিল বেশি। আট-নয় বছরের মধ্যে তাদেরও 
অনেক মানসিক পরিবর্তন হয়েছে, বিচারবুদ্ধি পরিণত হয়েছে, দৃষ্টিও গভীর 
হয়েছে। এখন আর তার! বিদ্বৎসভায় চাপল্যের বা তারল্যের পরিচয় দিতে 
চান না। , ভাসা-ভাসা জ্ঞানে আর তারা সন্ধষ্ট নন। প্রত্যেক বিষয়ের গভীরে 
তার। প্রবেশ করতে চান। প্রকাশ্টে এ কথা প্রচারপত্রে তারা দোষণ। 
করেছেন। শুধু তাই নয়, আত্মসংষম ও শৃঙ্খলাবোধ সম্বদ্ধেও তার] অনেক 
বেশি সচেতন হয়েছেন। যদি কোনে! সভ্য তার পূর্বনির্দিষ্ট দিনে সভায় 
যোগদান না করেন এবং তার প্রতিশ্রুত বন্তৃতাটি না দেন বা রচনাটি না! পাঠ 
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করেন, তালে সভার সম্মতিক্রমে তাঁকে অর্থদণ্ডেও দৃপ্ডিত করা যেতে পারে। 
বিহৎসভার এ রকম কঠোর বিধান বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু প্রথম পর্বের 
অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার কথা ভাৰলে, পরবর্ভীকালের এই কঠোর শৃঙ্খলার 
ইঙ্গিত অনেকটা! স্বাভাবিকও বল! যেতে পারে । 

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল-_কেবল পাশ্চাত্য বা সাধারণ বিছ্যাচর্চার মধ্যে 
তারা আর সীমাবদ্ধ থাকতে চান না। স্থানীয় বিষয় নিয়েও (40086615--01 
19০81 1651656%) তাঁর পড়াশুন। ও আলোচন। করতে চান, কেবল বিদেশের 
নয়, নিজের দেশের ৪1 জ্ঞানোপাজিক1 সভায় এ দেশের পুরাণ ইত্হাঁস 
ভূগোল ইত্যার্দি'নিয়ে অনেক আলোচন। হয়েছে । ১৮২৮-২৯ থেকে ১৮৩৮-৩৯ 
সাল, মাত্র এই দশ বছরের মধ্যে এদেশীয় বিদ্ৎসভার যে বেশ খানিকটা 
আদর্শগত পরিবর্তন হয়েছিল, জ্রানোপাজিক1। সভার 'ম্যানিফেস্টো” তার 
এতিহাসিক প্রমাণ। 

১৮৩৮ সালে এই সভা। স্থাপিত হয়। সভার সভাপাঁতা ছলেন তারাাদ 
চক্রবর্তী, সহকারী লভাপতি রামগোপাল ঘোষ ও কালাটাদ শেঠ, সম্পাদক 
রামতহু লাছিড়ী ও প্যারীচাদ মিত্র, পরিচালকমগ্ডলীতে ছিলেন কষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধব মল্লিক প্রভৃতি । সাধারণ সভ্যবূপে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভায় সমস্ত বিষয় নিয়ে 
আলোচনা! করবার অধিকার ছিল সকলের, বিশেষ বিষয়ে কোনে! নিষেধ 
ছিল না। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান 
দর্শন, লব বিষয় নিয়ে এই সভায় নিয়মিত আলোচনা হত। সাধারণত 
সংস্কতকলেজেই সভার মাসিক অধিবেশন হতো বলে মনে হয়। বাংলার 
নবীন বিদ্বংসমাজের প্রায় সকলেই এই সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজদের মধ্যেও অনেক এই সভার অধিবেশনে যোগদান 
করতেন। মনেই সময় ষতগুলি বিদ্বংসভ। স্থাপিত হয়েছিল, তাঁর মধ্যে এই 
সভাটিকে বিদেশীরাও একবাক্যে প্রশংসা করে গেছেন। কিন্তু কোনদিক 
থেকেই এই সভা বিদেশীদের মুখাপেক্ষী ছিল না। বরং সভার স্বৃধিবেশনে 
মধ্যে মধ্যে যেভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হত, 
তাতে কলকাতার ইংরেজসমাজ সভার প্রতি খুব গ্রীত ছিলেন না। তবু 
আদর্শ বিদ্বৎসভার সমস্ত গুণ এই সভার ছিল বলেই তার! প্রশংসা না করে 
পার়েননি। কলকাতার তদানীস্তন সুপ্রীম কোর্টের আডভোকেট জর্জ জনসন 
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লিখেছেন £ 4055 ০? (09 17056 10911691109 ০1 (5 11801% 
8850০186101 19 (06 9০9০160 101 006 4.90001511010 01 09102181 
₹100৩119089.৮৩ ০ 

এই সভার 11919800905 ও 21099601085-3 মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত 
হত। অন্তত তিন খণ্ড 12109800015 প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়, 
কারণ ১৮৪৩ সালের “বেজল হুরকর।” পত্রের একটি বিজ্ঞাপনে দেখা ষায়__ 
“20 ৬০101116 ০01 096 (12858061015 ০৫ 006 9০9০1965 101 (196 
40901910101) 01 0917919%]1 7100%/1909) 91801615100 ০০ 09001151)60. 
810 211 ৮০10/1099 (০ 0০ 1)20. 01 759575. ৮. 5. 19. 4২০928101 & 
০০.৮ ৩১ এই মুন্দরিত বিবরণীগুলি থেকে সভার আলোচ্য বিষয়, আলোচনার 
স্ট্যাণ্ডার্ড ও অন্যান্ত কার্ধকলাপ স্থদ্ধে অনেক মূল্যবান কথা জান! যায়। 
জ্ঞানান্বেষণ' থেকে উদ্ধত “সমাচার দর্পণের” একটি বিবরণে দেখা যায়ঃ 
প্রথম বর্ষের একটি অধিবেশনে (১৬ মে, ১৮৩৮) কৃষ্মোহন পুরাণপাঠের 
সার্থকত] সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সেদিন “অতিশয় দুর্যোগ ও 
মেঘগর্জন হওয়াতে এ পাদরি বাবুর বক্তৃত1 শ্রবণে শতাধিক মন্থত্য আগমন 
করিয়াছিলেন।”৩২ সভার কার্যকলাপ” পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্তু 
পরিচালকরা বিশেষ উৎস্থৃক ছিলেন না। ১৮৪৩ সালে “বেল হরকর।, 
পত্রে সভার ষে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাতে প্রথমেই এই কথা তার! 
উল্লেখ করেছেন £ “/10001151) 0015 9০99190 8৪ 6%15660 101 995918] 
5৪19 109 17861706915 ৪19 5০09 17709099% 8100 17859 50 51010115915 
16515060 7119169 83 (০ ৮6 1)21019 1000৬/ (1786 056 9০9০1909 
099 6%156.৮৩৩ হরকরাপত্রের এই বিবরণ থেকে আরও জান। যায় যে, 
সভ্যর। নিজেদের খুশি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে-কোন বিষয় নিয়ে শ্বাধীনভাবে 
আলোচনা করতেন এবং ক্লেবল ইংরেজিভাষার মাধ্যমে নয়, বাংলাভাষাতেও 
তার প্রবন্ধ রচনা করে পাঠ করতে পারতেন। ১৮৪৩ সালে সভার সভ্যসংখ্যা 
ছিল প্রায় ২৮* জন। এই সভ্যসংখ্যা থেকে 'জ্ঞানোপাজিকা সভার" ক্রম- 
বর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে ধারণ। করা ষায়। 

নব্যবঙ্গের মুখপাত্ররা সকলেই প্রায় এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
প্রত্যেক বিষয় নিয়ে তার] সভায় আলোচন। করতেন, এবং কেবল দর্শন 
বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে আলোচন। হত না, রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও 
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আলোচনা হত। আমলোচনাকালে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনাও তারা মধ্যে 
মধ্যে নম্রভাবে করতেন। একবার একটি অধিবেশনে এইরকম আলোচনার 
সময় খুব গণ্ডগোল হয়। এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ “বেল হরকর1, 
পত্রে প্রকাশিত হয় ।৩৪ সংক্ষেপে ঘটনাটি উল্লেখ করছি। , 

১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্কৃতকর্লেজে সভার একটি অধিবেশন 
হয়। সভার সভাপতি তারাষাদ চক্রবর্তী অবিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন । 
ক্যাপটেন রিচার্ডদন ও আর-একজন ইংরেজ দর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্য।য় ছিলেন বক্ত। এবং বক্তব্য বিষয় ছিল: “02 (১৩ 
চ1655600 90565 ০01 005 15856 1100191) 00100121055 01110010981 
00109800165 8100 1১০91106) 10061 (106 3911991 1919910 21005. 
বক্তৃতা-প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন কোম্পানির কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, 
পুলিসের অসাধুত1 ও অকর্মণ্যতা এবং ব্রিটিশের এদেশে আসার অভিষান্ধ 
সম্বন্ধে জোরালে। ভাষায় মন্তব্য করেন। মন্তব্য শুনে রিচার্ডসন সাহেব ক্কুদ্ধ 
হয়ে বক্তৃতার মাঝখানে বাধা দ্রিয়ে বলেন £ 
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05611010610 1616 117 0105 10761168] 11071056100 ০1 1৩ 
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85911796 211] 5001) 17066611785, 
রিচার্ডনের এই অসৌজন্ত-প্রকাশে বিচলিত হয়ে সভাপতি তারাচাদ 
চক্রবর্তা (হিন্দুকলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র) চেয়ার ছেড়ে সে সঙ্গে উঠে দাড়ান 
এবং বলেন, 
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বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ৮৯ 


109 1110100 38০9০ 10010811, ] 10119 589 (096 90701 16171981109 
815 2796)106 00 06909010105. ] 00) 0০170 ৪150 (০ ৪৫৫ (18 
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এর পর দক্ষিণারগুন তার প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রিচার্ডঙন পরে অবশ্য 
ছুঃখ প্রকাশ করে তার মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান। জ্ঞানোপাজিকা সভা যে 
কেবল এদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে সাহাষ্য করেছিল তা নয়, বাঙালী 
শিক্ষিতসমাজে স্বাদেশিকতাবোধও প্রথম জ্ঞগিয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে জর্জ টঈম্সন এদেশে আসার পর, এই সভার সভ্যবৃন্দের সঙ্গে তার পরিচয় 
ও আলাপ-আলোচন। হয়।* তারই উদ্যোগে সভার সভ্যবুন্দ ১৮৪৩ সালে 
7671201 70114757 17716150045) স্থাপন করেম্ন। এই জ্ঞানোপাজিক। সভার 
সত্যদের মধ্যেই অনেকে “তত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠায় সাহাষ্য করেন। গোড়া 


থেকেই তত্ববোধিন্লী সভার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
সর্বতত্বদীপিক। সভা 


বাংলা ভাষায় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান গ্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অন্কুশীলন ও 
আলোচনার জন্ বিদ্যালয়ের ছাত্রর1, উনিশ শতকের প্রথম পাদে, খানিকট' 
তৎপর হন। এই তৎপরত ও উৎসাহ তিরিশের দশক থেকে প্রকাশ পেতে 
থাকে। ১৮৩২ সালের ৩৯ ভিমেম্বর রামমোহন রায়ের আংলো-হিন্দু স্কুলে 
“সর্বতত্বদীপিক1 সভা” স্থাপিত হয়। সভা প্রতিষ্ঠায় ধারা উদ্যোগী ছিলেন 

* জর্জ টম্সন এই সময় 'জ্ঞানোপার্জিকা সভ। ও মেকানিক্স ইনৃষ্টিটিউটে' অনেক বক্তৃতা 


দেন। ১৮৪৩ সালে 89064 77727 ও 776 5808 929০6০ পত্রে তার অনেক বক্তৃত। 
প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকায়েও কিছু বক্তৃতা সংকলিত হয়। 


টির বাংলার বিদ্বৎ সমাজ 


তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র,” 
রামমোহনের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ) এবং রমাপ্রসাদ রায় (রামমোহনের কনিষ্ঠ 
পুত্র)। এই সভাটিকে পুরোপুরি ছাত্রদের একটি বিদ্তৎসভা বলা যায়। সভার 
উদ্বোধন অন্ুষ্ঠানে রমাপ্রসাদ রায় ( তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র ) সভাপতিত্ 
করেন। 

অনুষ্ঠানে একজন ছাত্রবক্ত1 বলেন : “এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ 
আমর] এক সভা করিতে প্রবর্ত হইলাম ইহাতে আমাদিগের অনুমান হয় যে 
এই সভার প্রভাবে মন্ষল হইবেক।” বাংল। ভাষাতেই সভার সমস্ত কাজকর্ম 
সম্পন্ন হবে,*এ বিষয়ে সকলে সম্মত হন। কিন্ত এই সভার, পরবর্তা কার্ষ- 
কলাপের কোনে। বিশ্যারিত বিবরণ বিশেষ পাওয়। যায় না। 


বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা 


এই সভা ঠিক কোন্‌ সময় স্থাপিত হয় সঠিক জান! ষাঁয় না। মনে হয় 
১৮৩৫ সালে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সরকারী নীতি ঘোষিত 
হবার পরে এই সভা স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও 
উন্নতি সাধন করা ছিল এই সভার উদ্দেশ্ট । সভার সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ধিনি পরে 'সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকার সম্পাদক ও 
পরিচালক হন। সভার সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাঁদ তর্কপঞ্চানন | কবি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (“সংবাদ প্রভাকর, পত্রিকার সম্পাদক ১, হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পত্রিকার সম্পাদক ), প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামলোচন 
ঘোষ, কালীনাথ রায়, প্যারীম়োহন বস্থ্‌ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাহছিত্যিকর। 
এই সভার সদশ্ত ছিলেন। 

১৮৩৬ সালের ৮ ডিসেম্বর সভার একটি অধিবেশনের সংবাদ পাওয়া যায়। 
সভায় ঘখন “ছুঃখ থেকে স্বখ অথব] স্থখ থেকে হধখের উৎ্পতি'__ এই বিষয়ে 
আলোচনার প্রস্তাব হয়, তখন রামলোচন ঘোষ এই বলে আপত্তি করেন যে এই 
প্রলঙ্গ আলোচনাকালে ধর্মপ্রঙ্গ উঠবে এবং ধর্ম” যেহেতু এই সভায় 
আলোচনার নিয়মবহির্ভূতি বিষয় সুতরাং এ বিষয়ে আলোচন] হতে পারে 
না। পরে তিনি বলেন, “নীতি এবং রাজকাধ্যার্দি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে 
আমারদিগের ইঠ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা “করিলে দেশের অনেক 
উপকার হুইবে।” এই প্রস্তাব সভায় সকলের স্মর্তিক্রমে গৃহীত হয়। সভার 


বাংলা রবিদ্বৎসভা ওবাঙালীবুদ্ধিজীবী ৯১ 


জুল্ততম সদস্য কবি ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত এবিষয়ে তার “সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকায় 
(২ মার্চ ১৮৫২) লেখেন £ 

“রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্ত অপর যে একটা সভা হইরাছিল তন্মধ্যে 
বঙ্গভাষা গ্রকাশিক1 সভাকে প্রথম] বলিতে হুইবেক, এ সভায় মহাত্মা রায় 
কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সি আমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা 
রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত হইয়াছিলেন, নিঘর ভূমির কর 
গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি স্থচার বিচার হয়, জিল] নদীয়ার বর্তমান প্রধান 
সদর আমীন শ্রীযুত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাছুর গব্মেণ্টের পক্ষ হইয়া 
অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচার 
বিচার হইয়াছিল এ সময়ে সম্বাদ ভান্বর পত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই, কিন্ত 
কেবল একতাঁর অভাবে এ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী 
প্রভৃতি মহাশয়ের ব্রদ্মনভখ পক্ষে থাকাতে ধর্মঘভার লোকের] তাহাতে সংযুক্ত 
হয়েন নাই, বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমারদিগের 
অন্তরে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বুদ্ধি হয়।” 


তত্ববোধিলী সভা 

'জ্ঞানোপাজিক। সভ1+ প্রতিষ্ঠার বছর দেড়েকের মধ্যে “তত্ববোধিনী সভা” 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াাকোর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৩৯, ৬ 
অক্টোবর )। প্রথমে নাম ছিল “তত্বরঞ্জিনী সভা” পরে পণ্ডিত রামচন্দ্র 
বিগ্যাবাগীশের পরামর্শে তত্ববোধিনী সভা” নাম হয়।৩৫ সভার প্রতিষ্ঠাত। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল ঃ “আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগৃঢ় তত্ব ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ত্রক্মবিদ্তার 
গ্রচার”। কিন্তু কেবল ধর্মপ্রচারের দিক থেকে বিচার করলে তত্ববোধিনী 
সভার প্রতি কিছুটা অবিচার করা হবে। ধর্মগ্রচারের দিক থেকেও 
পূর্বেকার সনাতনগন্থীর্দের ধধর্মসভা ও “তত্ববোধিনী সভা'র মধ্যে যূলগত 
পার্থক্য ছিল। ১৮৩০ সাল থেকে বাংলার লামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন 
হতে থাকে, ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর নৈতিক জীবনে যে ভাঙন ধরে, 
রামমোহন রায় জীবিত থাকলে হয়ত তার অমংঘত উদ্দামত] ও উচ্ছৃঙ্খলতার 
দিকটাঁকে কিছুট! সংযত করার চেষ্টা করতেন। যে-সমন্যা সবচেয়ে ভয়াবহ- 
'কূপে প্রকট হয়ে উঠলো তা হলো কষ্মোহুনের মতে। বাংলার প্রতিভাবান 


৯২ বাংলার বিদ্বতসমাজ 


যুবকদের খরীস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের সমন্তা। তখন বৈধাস্তিক ব্রহ্মবিদ্যা গ্রচারের 
জন্য “তত্ববোধিনী সভা'র মতে নতুন কোনো! সভা স্থাপনের কথা রামমোহনও 
ভাবতে বাধ্য হতেন। তাঁর অভাবে, তাঁর উত্তরাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ গুরুর 
অনমাপ্ত কর্তব্য সাধনের পথে অগ্রনর হন। এ ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য হলে, ডাফ হিল প্রমুখ পারিদের ইংরেজশিক্ষিত বাঙালীসমাজে 
্রীস্টানধর্মের প্রচারের অবাধ অগ্রগতির পথ প্রতিরোধ করা । ধর্মসভার মতে। 
“গুড়,ম সভা” স্থাপন করে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তত্ববোধিনী সভার 
মতো ধর্মতত্বান্বেষী,সভার পক্ষেই কিছুটা! তা করা সম্ভব। এই দিক দিয়ে, 
ধর্মের ক্ষেত্রেও, তত্ববোধিনী সভা সেই সময় বিশেষ এঁতিহাসিক ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিল । 

শুধু ধর্মতত্বের ক্ষেত্রে নয়ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সভার দান সম- 
সাময়িক যে-কোনে। বিদ্ধংসভার তুলনায় বেশি ছাড়া! কম নয়। শিবনাথ 
শাস্ত্রী লিখেছেন ২৩৩ 
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আরও কয়েক বছরের মধ্যে তত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখ্যা প্রায় আটশত 
পর্যস্ত হয়। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী বিদ্বংসমাজের অধিকাংশই তখন এই সভার 
সভ্য হন। সভার মুখপত্র “তত্ববোধিনী পত্রিক?” সাহিত্য ইতিহাস রাজনীতি 
অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্ম দর্শন ইত্যার্দি বিষয়ে নেয়মিত আলোচনার প্রবর্তন 
করে বাংল। সাংবাদিকতা! ও সাহছিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন পথ প্রদর্শন করে। 
অক্ষয়কুমার দণ্ড, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্্রলাল মিত্রের মৃতে] পুরুষদের 
সাহিত্যক্ষেত্রে অত্যুদ্দয় হয় এই পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় । | 

কয়েক বছরের মধ্যে তত্ববোধিনী সভার ক্রুত প্রসার ও উন্নতি হয়। এ 
সম্পর্কে তত্ববোধিনী পঞ্জিকা” লেখেন ( ১৭৬৭ শকাবে ) £৩৭ 

তত্ববোধিনী সভার জন্সাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা হ্বার!' 


বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ৯৩ 


তাহার উন্নতি আলোচন। করিলে অবশ্ঠ অতাস্ত আহলাদে মগ্ন হইতে হয়। 
প্রথম কালে দশজন মাত্র সভ্য দ্বার! উহার সংস্থাপন হয়। এইক্ষণে পাঁচশত 
অপেক্ষা! অধিক সভ্য উৎসাহের সহিত ইহাকে আশ্রয় দ্িতেছেন ; তৎকালে 
মাসে দশমুদ্রা একত্র হওয়। ছুক্ষর ছিল। এইক্ষণে প্রতি মাসে প্রায় চারি- 
শত টাকা সংগৃহীত হইতেছে এবং আয়ের ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে ; তৎকালে 
সভার অভিপ্রেত ব্রঙ্মোপাসন্বার প্রচার জন্য প্রধান প্রধান সমুদায় উপায়ের 
অভাব ছিল, এইক্ষণে তজ্জন্ত জ্ঞানজনক নান] বিষয়ে পরিপূর্ণ এই পত্রিক1 
মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে'"' প্রথমতঃ কলিকাতা] নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের বাটাতে ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন দিবসে এই সভা 
প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কিয়দ্দিবস তৎকালের যৎকিঞ্চিৎ কর্ণ সেই স্থানেই 
সথসম্পন্ন হইয়াছিল। পরস্ধ কার্ধের কিঞ্চিৎ বাহুল্য দ্বার স্থানের সন্কীর্ণত। 
প্রযুক্ত সভার কার্ধযালয় ১৭৬২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে যষ্টিমুদ্রা মাসিক 
বেতনে কলিকাতার শিশুলিয়াস্থিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞুন মুখোপাধ্যায়ের 
গৃছে পরিচালিত হয়। সেখানে তৎ্কালে তত্ববোঁধিনী পাঠশালার বর্ম 
এবং সভার অন্ঠান্ত তাবৎ কাঁধ্য একত্র নির্ববাছ হইত। তরদনস্তর তব্ব- 
বোঁধিনী পাঠশাল। কলিকাত। হইতে বংশবাটাী গ্রামে অন্তর হইবার নিশ্চয় 
হওয়াতে পাঠশালার ব্যয় এবং সেইন্বৃহৎ বাটীর বেতন একত্র নির্ববাহ 
করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত সেবাটা পরিত্যাগ করিয়া অধ্যক্ষের! সভার ক্ষুত্র 
কার্যালয় ১৭৬৪ শকের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার জোড়ার্সাকোস্থিত 
ব্রাহ্মদমাজের গৃহে স্থাপন করিলেন। পরস্ত অল্প দিবস পরেই সভার অবস্থা 
*ন্ন্নররূপে পরিবর্তন হইল, সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, মুদ্রাস্ত্ স্বাপনের 
করন! হইল॥ বহু কর্মচারী আবশ্তক হইল $."'স্থতরাং ক্ষুত্্র ব্রাহ্দমদমাজ 
গৃহের এক ক্ষুদ্রাংশ দীর্ঘ ্রস্ত পঞ্চ হস্ত স্থানে এই সমুদয় ব্যাপার সম্পোস্য 
হইবার আর কি সম্ভাবনা থাকিল? অতএব ১৭৬৫ শকের আষাঢ় মাসে 
সেখানে হইতে হেছুয়া পুরিণীর দক্ষিণ অঞ্চলে এক প্রশস্ত গৃহে সভার 
কার্য্যালয় আনীত হইল। 
সভার কাজকর্ষের ক্রমিক প্রসারের ফলে স্থানসংকট দেখ! দেয়। স্থান* থেকে 
স্বানাস্তরে ঘুরে বেড়ালে সভার কাজ ন্থসম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই 
সভ্যর্দের কাছে এককালীন দানের জন্ত পব্জিকা৷ মারফত আবেদন কর] হয়, 
খাতে সভায় একটি নিজন্ব গৃহ নির্মাণ কর। যায় 


৯৪ বাংলা রবিদ্বৎসমাজ 


মাসিক দান নহে, বাধিক দানও নছে, চিরকালের নিমিতে একবার 
মাত্র কিঞ্চিৎ দান করিলে ঘখন এরূপ মহোপকার হয়, তখন তত্ববোধিনী 
সভার সভ্য হুইয়। কি তাহাতে কুন্টিত হইতে পান্নেন? তত্ববোঁধিনী সভার 
অতি দরিদ্র সভ্যও ধিনি তিনি আপনার ভরণপোধণের দৈনিক ব্যয়কে 
সংক্ষেপ করিয়াও ইহার আনুকৃল্য করিতে কি কপণ হইতে পারেন ? 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে তত্ববোধিনী সভার মতে] আর কোনো 
সভ] বাংলার বিদ্বৎসমাজে এত ব্যাপকভাবে বিস্তার করতে পারেনি । তার 
প্রধান কারণ, আকাডেমিক এসোসিয়েশন, এমন কি সাধারণ জ্ঞানোপাজিক। 
সভার যেটুকু ্রুটি ছিল, তত্ববোধিনী সভ] সেই ক্রটিটুকু পূরণ করে দিয়েছিল । 
সেই ত্রুটি হলো, দেশীয় সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য (1) এতিহোর উপর পাদপ্রতিষ্ঠার 
অভাব। পাশ্চাত্ত্য বিদ্তাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েও, তত্ববোধিনী সভা 
দেশীয় এতিহ্োর যা-কিছু মহান তাকে অস্বীকার করেনি। কোনে। সামাজিক 
ব৷ সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা তার বিশেষ ছিল ন।| ধর্মেন্ম বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা 
করে যে-কোনো স্থায়ী সংস্কার কিছু করা যায় না, অথচ তার কালসঞ্চিত 
কুসংস্কারগুলোকে ছেটে ফেলে দিয়ে যে মুক্ত মনের অঙ্গনে তাকে প্রতিষ্ঠিত 
কর! যায়, এ সত্য কেউ কেউ কিছুট। উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তীকালে 
নোঙরহীন আদর্শবাদীদের দিগন্রার্স্তির মধ্যে তত্ববোধিনী সভ। এই দ্িকৃ-নিণয়ে 
খানিকট। সাহায্য করেছিল। পূর্বেকার সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক সভার যা-কিছু ভালে! তার অনেকটা গ্রহণ করে এবং ষা-কিছু মন্দ 
তার অনেকট। বর্জন করে; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষদ্িক থেকে 
তত্ববোধিনী সভা নবধুগের বাংলার বি্ৎসমাঁজকে একটা আদর্শ-সমন্বয়ের প্‌থর 
সন্ধান করতে প্রেরণ। দিয়েছিল । তারপর থেকে সভ।-সম্িতির ইতিহাসের 


এক নতুন পর্বের কুচনা হল। 


বিছ্ৎসভার তৃতীয় যুগটিকে বাংলাদেশে “বিচ্যাসাগরের যুগ” বলা যায়। এই 
যুগটি উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীর পাদ জুড়ে ( ১৮৫০-৭৫ ) বিস্তীত। এই 
যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সর্বাধিক গ্রভাবশালী নেতা হলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | বাংলার বিদ্বংসভার ক্ষেঞ্জ এই সময় আরও প্রসারিত 
হল। তার কারণ, শিক্ষিত বাঙালী বিদ্বংজনের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে 
অনেক বাড়ল। বিছ্ৎসভায় মিলিত হয়ে, সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির নান 
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" সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচন। করবার জন্ত তারা অনেক বেশি উৎসাহী 
হলেন। পাশ্চাত্য ভাবধার]রও দ্রুত আমদানি হতে থাকল। ইংরেজ ও 
অশিক্ষিত বাঙালী, উভয়েরই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হল। শতাবীর 
প্রথমার্ধের ঘাত-প্রতিঘাতের পর, উচ্ছ্বাসের আবেগাতিশষ্য প্রশমিত হয়ে, 
সামাজিক জীবনে সবেমাত্র সমীকরণপর্বের সুচনা হল বলা চলে। তৃতীয় 
যুগের বিদ্ুৎসভাগুলি এই সমীকরণ ও আত্মীকরণের পথ কিছুট। প্রস্তুত 
করে দিল। 

সামাজিক অবস্থার পারবর্তনের ফলে, এর মধ্যে, বিৎসভার গুকৃতিরও 
পরিবর্তন হল। প্রথম যুগের “আত্মীয় সভা, “আযকাডেমিক আসোসিয়েশন' 
ছিল কতকট। ঘরোয়া! বৈঠকের মতে1। দ্বিতীয় যুগের “সোসাইটি ফর দি 
আকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ” বা “তত্ববোধিনী-সভা' "মার ঘরোয়! 
বৈঠক ঠিক রইল না, তার কর্মক্ষেত্র কিছুট। বিস্তৃত হল। সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিক। সভা দীর্ঘকাল স্থায়ী ন৷ হলেও, ইয়ং বেজলের যুগে জ্ঞানবিদ্ার 
প্রেরণার ক্ষেন্জে, জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে, তার দান স্মরণীয়। তত্ববোধিনী সভার 
প্রেরণার ক্ষেত্রে, জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে, তার দান স্মরণীয় । তত্ববোধিনী সভার 
কাজ বিদ্যাসাগরযুগে আরও বাড়ল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও তার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হলেন। কিন্তু নতুন যে-সব বিদ্বৎসভ] তৃতীয় যুগে প্রতিষিত 
হুল, তার শ্বরূপই অনেকট1 বদলে গেল। “ সমাজ-জীবনের গতিধার1 থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে জ্ঞানতপশ্ত। করলে, বিদ্ংসভ। যে প্রাণহীন স্কলাহিক 
আাকাডেমিতে পরিণত হয়, এবং শেষ পর্যস্ত দেশের বিদ্ধৎ্জনদের বৃহদংশের 
সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কও থাকে না, এ দৃষ্টাস্ত আমাদের 
দেশে বিরল নয়। উনিশ শতকে বাংল1 দেশে যে-সব বিদ্বংসভা৷ প্রতিষিত 
হয়েছিল তার অধিকাংশই সংকীর্ণ গোঠীবদ্ধ আকাভেমিতে পরিণত হয়েছিল। 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, প্রত্যেক যুগের বিদ্বৎসভার ক্ষেত্রে এ কথ প্রযোজ্য । 
সেগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি । কিন্ত এ কথা স্বীকার করতে হবে ষেঃ এ 
দেশের বিঘৎসমাজ প্রধান্ত এই সব সভার ভিতর দিয়ে আত্মমর্ধাদ। ও 
আত্মগ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং নিজেদের জ্ঞানৰিষ্যাকে সমাজ ও দেশের 
একট। সীমাবন্ধ স্তরে মানসিক কর্ষণপের কাজে নিয়োগ করবার ুষোগ 
€পয়েছিলেন। 

ছোট ছোট সভাসমিতি আলোচনাচক্র এই সময় অনেক বেশি গড়ে 
শ্উঠেছিল। সমাজ-জীবনে ভাদের গ্রভাব উপেক্ষণীয়.নয়। সামান্ত হলেও যে 
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কয়েকটি বিদ্বৎসভা, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে, শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার মধ্যে প্রধান এইগুলি-_ 
বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫০) 
বেথুন দোনাইটি (১৮৫১) 
বিগ্ভোৎ্সাহিনী সভা (১৮৫৩) 
সহদ্‌ সমিতি (১৮৫৪) 
ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাৰ (১৮৫৭ ) 
বঙ্গীয় মমাজবিজ্ঞান সভা (১৮৬৭) 
এ ছাড়া, পূর্বে স্বাপিত হলেও, 'তত্ববোধিনী সভার; প্রতিপতি এই সময় তেমন 
ক্ষুণ্ন হয়নি । বাংলাগ্ন বিশিষ্ট বিদ্ৎজনের] তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সাহিত্য 
শিক্ষা ও সঞ্জাজ জীবনকে তাদের আকাংক্ষিত পথে পরিচালিত করতে প্প্রয়াসী 
হয়েছিলেন । 
বঙ্গভাষানুবাদক সমাগগ 
এই বিদ্ধংসভা স্থাপিত হয় ১৮৫* সালে ভিসেম্বর মাসে । ১৪ ও ২৮ 
ডিসেম্বর (১৮৫০ ) “সত্যপ্রদীপ" পত্রিকায় এই সভা স্থাপনের বিবরণ অনুষ্ঠান- 
পত্রাদিসহ প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানপত্রে এই সভার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয় £ 
ট্রা্ট সোপাইটি কিন্বা খৃষ্টান নলেজ সোসাইটি কি স্কুল বুক সোসাইটি 
অথব] আসিয়াটিক সোসাইটি চতুষ্টয় সভার সাহেবের সভার নিক্মমতে 
সর্বসাধারণের পাঠ্য উত্তম যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না তাহ। 
উক্ত কমিটির সাহেবের! প্রকাশ করিবেন।” 
এখানে “সাহেবের? কথাটি লক্ষণীয়। এই উক্তির কারণ হুল, সভার প্রথম 
চোদ্দজন সাশ্ডতের মধ্যে এগার জন ছিলেন ইংরেজ, বাকি তিনজন ছিলেন 
বাঙালী-_দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত এবং উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃ্ণ 
মুখোপাধ্যায় | সাহেবদের মধ্যে ছিলেন বেথুন, হজসন প্রা, মেরিডিথ 
টাউনশেওড, মাশশম্যান, সিটন-কার, হেনরি উরে] প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা । 
কিন্ত সভার ঘোষিত উদ্দেশ্ত যে কতদূর সফল হতে পারে-না-পারে তা সভার 
এই জাংগঠনিক রূপ দেখেই অনেকট। বোঝা যায় । 
সভার কার্ধকলাপের মধ্যে প্রধান হলে! বিলাতের পেনি ম্যাগাজিনের 
আদর্শে, রাজেন্্রলাল মিভ্রের সম্পাদনায়, “বিবিধার্থ সগ্রহ' বাংলা মাসিক পত্র 
প্রকাশ (অক্টোবর ১৮৫১)। এর পর “বিবিধার্ধের প্রকাশ বন্ধহয়ে গেলে 
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(১৮৬১), ১৮৬৩ সালে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনাতেই “রহষ্ঞ সন্দর্ভ' নামে 
“িবিধার্থের? অনুরূপ আর একখানি সচিত্র বাংল। মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 
বাংল! ভাষায় সাধারণের জ্ঞানের জন্ত বই প্রকাশের যে পরিকল্পনা ব1 
উদ্দেশ্য সভার ছিল ত1 অনেকটাই ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে “সংবাদ প্রভাকর, 
পব্রিক৷ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন (২৭ চৈত্র ১২৬৬ লন ) 
ভপ্র লোকেন্ন ও বাঁলকবালিকাদের পাঠোপযোগী স্থপ্রণালী সিদ্ধ গ্রস্থ 
প্রচারই বঙ্গভাষাঙ্বাদদক সমাজের প্রধান উদ্দেশ্ট । যদি এরূপ উদ্দেশ্তাই 
হয় তবে সামাজিকদের এতছ্িষয়ে গুটিকত উপদেশ লওয়। কর্তব্য । সমাজ 
ংস্থাপনাবধি সামাঁজিকের1 যতগুলি গ্রস্থ ও পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, 
তাহার অধিকাংশই নিশ্রয়োজন ও অকিঞ্চিংকর হইয়াছে । . আপনার 
দোষগুণ আপনার হদয়ঙগম হয় ন।। এনিমিত্তে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ 
তাহ! বুঝিতে পারেন নাই।"*'* 


বেখুন পোদাইটি 


১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে “বেখুন সোসাইটি" স্থাপিত হয়। ১১ ডিসেম্বর 
ডক্টর মুয়াট মেভিকাল কলেজে স্থানীয় "শিক্ষিত ভদ্রলোকদের একটি সভা 
ডাকেন এবং সেই সভায় একটি নতুন বিদ্বৎসভা স্থাপনের আবশ্ঠকতার কথা 
প্রস্তাব করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি ও অন্তান্ত সোসাইটির কথ] উল্লেখ করে 
তিনি এ বিষয়ে আলোচন। করেন এবং প্রসঙ্গত বলেন ঘে, শিক্ষিত বাঙালীর 
ঘাতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করবার স্থঘোগ পান, তার জন্ত এই জাতীয় 
বিদ্বৎসভা আরও বেশি স্থাপন কর! উচিত (+.:09০91065 ০৪৫ 0৩ 81586 
10966595105 01 05515105 ৪0006 0298119 06 01711761178 00০ ০৫8০9,5৫. 
10865559 12)016 1060 70691501081 ০010090% ভ16 2৪০1) ০96891:.” )1 এই 
সভায় মুয়াট আরও একটি কথ! বলেন ঘা প্রপিধানষোগ্য । ইংলগ স্কটল্যাণ্ড 
প্রভৃতি দেশে বিদ্বৎসভার ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে এ দেশের 
সমাজের গড়নই এমন বাধাধরা, সামাজিক প্রথার বন্ধন এত কঠোর যে পরিবার 
ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক-স্থাপনের স্থঘোগ এখানে অনেক সীমাবদ্ধ । 
এ দেশের স্থস্থ সামাজিক জীবনযাত্রার জস্ভও তাই বিহ্ৎসভার প্রয়োজন 


* বিনয় ঘোষ ঃ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র- প্রথম থণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭১-৭৩ 
থু 
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বেশি (00৬ 10001) 11016 90001) 10628119 06 1)910681 117)19105910)617 
810 1136911506098] 19019961010 ০16 1096060 10 0118 ০০106, 
৮/11616১ 11010 005 91৮ ০০0501600101 01 10801%2 9০০1969 8100 (116 
50018] 00500175 ০1 (16 7901919, 6910 1106 1১115866 1:61861013 
০01 11001100915 2100 191111195 916 10909558111 1000101) 


[556110650.” )। 
মেডিকাল কলেজের আলোচনাসভায় 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর গুডিভ 


চক্রবতী, ডক্টর স্রেঙ্গার, রেভারে গু লঙ গ্রভৃতি ধোগ দেন। সভাতে স্থির হয় 
যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পকিত নান] বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বিদ্বংসভা 
স্থাপন করা গপ্রম়োজন (44 50901669 ৮9০ 95690115190 1০017 (7৩ 
9019109590101) 800 01500591010 06 00656109105 90011690160 101) 
[16919210016 810 90191)06”)। এর কিছুদিন আগে বেখুন সাহেবের 
মৃত্যু হয় (১২ই আগস্ট ১৮৫১)। স্ত্রীশিক্ষণ প্রভৃতি এ দেশের নান্াপ্রকার 
সমাজকল্যাণকর কাজে বেখুন সাহেবের দানের কথা ম্মরণ করে, নতুন সভার 
নাম রাখ হয় “বেথুন সোসাইটি, | 

পোসাইটির উদ্যোক্ত1 সভ্যদের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীদের সংখ্যা ছিল 
বেশি। শিক্ষিত সমাজে ধার] লবপ্রতিষ্ঠ ছিলেন তাদের সঙ্গে বিদ্যোত্সাহাী 
ইংরেজ পাদ্রি ও রাজ্কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছিলেন । সোসাইটির রিপোর্টে 


এই উদ্যোক্তাদের নাম দেওয়। হয়েছে। 


জে, এফ, মুয়াট হর্ুমোহন চ্যাটাজি 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভালাগর ভ্গদখশনাথ রায় 
রেভারেণ্ড জেমস লঙ নবীনচন্দ্র মিত্র 
মেজর লি. টি. মার্শাল জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর 
রেভারেও্ড কে, এম: ব্যানাজি প্যারীচরণ সরকার 
ডক্টুর স্পরেঙ্গার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ডক্টর গুডিভ চক্রবর্তী প্যারীচাদ মিত্র 

এল, চ্যাট রূসিকলাল সেন 
বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রসন্কুমার মিত্র 
রাধানাথ শিকদার গোপালচন্দ্র ঘবত্ত 
রামচন্দ্র মিত্র হরিচন্দ্র দত্ত 
কৈলাপচন্ত্র বহ দক্ষিণারঞন মুখাজি 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘখন বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় 
উদ্ধোগী হয়েছিলেন তখন তার আদর্শগত বরূপেরও ষে কিছুট। পরিবর্তন 


বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ৯৯ 


হয়েছিল ত1 বোঝা। যায়। সংঘম ও সমন্বয়-সাধন ছিল সভার অন্যতম নীতি | 
৬রেভারেগু কষ্ণমে হন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারগরন মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন এবং মুয়াট ও পাব্রি লঙের মতো 
বিদেশী 'বছ্যোত্সাহীরাও ছিলেন। শিক্ষিত ও সন্তরাস্ত বাঙালী সমাজের 
অগ্রগণ্যদ্দের মধ্যে সকলেই যে বেথুন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বা তার 
প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা নয়। রাধাকাস্ত দেব এই 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহী হননি, পরে অবশ্ত সভ্য হয়েছিলেন। 
ধর্মসভার আদর্শে ধাদ্দের মানসিক ও বুদ্ধিবৃতি লালিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে 
অনেকেই বেখুন ঘোসাহটির সংস্পর্শে আসেননি । সবচেয়ে উল্লেখধোগ্য হল 
যারা সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের মধ্যে মুসলমান বিদ্ধংসমাজেরর কয়েকজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তিও 'ছলেন। মৌলবী আবছুল লতিফ খা তাদের অন্ততম। 
বেখুন সোসাইটির আগে আর কোনো বিদ্বংসভায় মুসলমানরা এ রকম 
সক্রিয়ভাবে যোগর্দান করছিলেন কিনা সন্দেহ। 

সোসাইটির নিয়মাবলী যা রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে নীতি-নির্দেশক 
পঞ্চম 'নয়মটি হলে! £ 

[01500901555 (910106610০1 ৮০1991 ) 11 121751191)) 139108911 ০01" 

[0190১ 010 1.1051919 01 9০1619019৩৬ 5010)6065, 108 ০৪ 0911%9160 

৪072 ১০০19095 11969611085, ৮০৫ 10106 (1586106 ০£ 19115101) 

01190110199 91)811 96 21001951016. 
সোসাইটির অধিবেশনে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে, ইংরেজি বাংল। ব। ৬ছু 
ভাঁষায়, লিখিত বা মৌখিক ভাষণ দেওয়া যাবে, কিন্তু ধর্ম বা রাজনীতি বিষয়ে 
কোনে মালোচনা নযিদ্ধ। 

প্রথম দ্রিকে নোসাইটির উদ্যোক্তার? ধর্ম ও রাজনীতিকে সাহিত্য-বিজ্ঞানের 
অস্তুভূক্ত করতে চাননি এবং এসব বিষয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজনবোধ 
করেননি। তার কারণ, তার। মনে করেছিলেন ধর্ম ও রাজনীতি আলোচনায় 
তার্দের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং অকারণে সভ্যদের মধ্যে বিছ্বেষভাব 
জাগিয়ে তোল] হবে। ইংরেজি বাংল উর্ছ তিনটি ভাষাতেই ব্সভ্যদের 
আলোচনার অধিকার ছিল। উর উল্লেখ থেকেই বোঝ যায় বেখুন 
সোসাইটির আলোচনায় মুসলমানরা ও যোগদান করতেন। 

প্রাতষ্ঠার পর অল্নদিনের মধ্যেই সোসাইটি শিক্ষিতশ্রেণীর কাছে প্রিয় হয়ে 


মুন বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


ওঠে এবং ঢাকা শহরেও [105 3181701) 3901)015 9০০1619 ০৫ 1080০৪+ 
নামে একটি শাখা-সমিতি প্রতিষিত হয়। প্রথম বছরে ১৮৫২ সালেই, 
কলকাতায় সোসাইটির সভ্যসংখ্য। হয় ১৩১ জন, তার মধ্যে ১০৫ জন বাঙালী। 
পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে সভ্যসংখ্য। প্রায় আড়াই গুণ বাড়ে-_ 


১৮৫৩ ১৮৫৪ ১৮৫৫ ১৮৫৬ ১৮৫৭ 
মোটঃ ১৪০ জন ২২৮জন ২৮১জন ৩০৪ জন ৩৪৫ জন 
বাঙালী ;১১৯ জন 7 ? 7 ? 

পৃথকভাবে এদেশী ও বিদেশী সত্যের সংখ্য। পরবর্তী রিপোর্টে উল্লিখিত না 
হলেও, পাঁচ বছরের জজধধ্যে সোসাইটির সভ্যসংখ্য। প্রায় সাড়ে-তিনশো হয়েছিল, 
এবং তার মধ্যে অস্তত তিনশে! জন বাঙালী ছিলেন বলে মনে ,হয়। শিক্ষিত 
বাঙালী সমাজে “এলিট? (771166) ব1 সন্্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য হবার মতে 
ব্যক্তি ১৮৫৭ সালে এর চেয়ে খুব বেশি ছিলেন না। বেথুন সোসাইটি এই 
বাঙালী এলিট-সমাজের সঙ্গে ইয়োরোগীয় উচ্চসমাজের প্রত)ক্ষ যোগাযোগ 
স্থাপনের স্থযোগ করে দ্রিয়েছিল। ১৮৬১ সালের রিপোর্টের ভূমিকায় বল! 
হয়েছে, 
4 9901909 10101) 190 50100999060 11 70111001106 (02650161101 
171100791 10661160081 ০010816 8110. 180101081 1609198010911) (19 
৬৪০ 91106 ০01 03০ ০৫০০৪০০ 172019 ০010117)0010165 2110 60197177715 
17271 77177127910) 27207 7771 1580106 106100915 ০01 (09 (০1511, 
141111097গ 20৫ ৬11081 561$1০95 ০৫ 0০০91010011, ০1 (86 
(০8190069 ১৪, ০1 009 11199101191 ০০৫, 200 06171 0011- 
01019] ০1955০5...( বাঁকা হরফ লেখকের ) 
১৮৫৯ সালে সোসাইটি প্রায় অচল হয়ে ওঠে। দেখা যায়, সভ্যদের 
অধিকাংশই অধিবেশনে আসেন না, এবং ১৪৫৮ টাক] তাদের চাদা বাকি 
পড়েছে। কোনে। ভালে বিষয়ে ব্তৃতণ ব1 প্রবন্ধ পাঠ করাও আর হয় না। 
সভাপতি মুয়াট ইংলগু যাবার পরে হজসন প্র্যাট, গুভউইন, জেম্স্‌ হিউম 
যথাক্রমে সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট হন। হিউম সাহেব ভর্রশ্থাস্থ্যের জন্ত সভার 
কাজে তেমন মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। এই সময় সভার পুরাতন 
সভ্যর! চিন্তা করতে থাকেন, কিভাবে তাকে পুনরুজ্জীবিত কর] ধায়। প্রথমত 
এমন একজনকে সভার প্রেমিভেণ্ট করা দরকার, ধার উপর সম্প্রদায়-নিধিশেষে 


ঘাংলারবিহ্ৃৎসভা ওবাঙালীবুদ্ধিজীবী ১৭১ 


শিক্ষিত সমাজের অনেকের আস্থা ও শ্রদ্ধ।! আছে। পান্রি আযলেকজাগ্ডার 
ভাফের নাম প্রস্তাব কর। হয়-_ 

801061) 101 ৬৪110009 168$0109 10101) 16 15 116901688 1005 (০ 
5096019, 196 1180 176৩1 )01060 016 9001609 85 ৪. 10191061. 
ভাফ সাহেব প্রথমে রাজী হমনি। পরে তিনিরাজী হুন এবং বোধ হয় 
তার জন্যই সোপাইটির পঞ্চম নিয়মটি ( পূর্বোদ্ধূত ) সংশোধন করে, ধর্ম ও 
রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া! হয়। ১৮৫৯ 
সালের ১৪ জুলাইয়ের অধিবেশনে ডক্টর শেভার্স সংশোধিত*নিয়মটি প্রস্তাবাকারে 

পেশ করেন এই, মর্ষে £ 
7106 81210 800 ৫1961006169 ০৮০০৫ ০? 005 9০০1969 
06108 00 10101070916 810001)6 036 ০৫9০809৫ 1196195 ০01 730169] 
৪ (856৩ 1091 11681919 8100 90191076160 17001750165) ৫1509011965 
দ/110001 01 ৬91021১ 110 12108611519) 139105911) ০01: 77100) 17089 0০ 
0০119190 2 605 9০9০91965+5 1006961089১ 01) 210 9৮)6০% 
/1)101) 108% ০০: 1911]% 10010090 10101) (06 18108%9 ০1 
[102190016 8110 ১০191109, 
ধর্ম ও রাজনীতিকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের *অস্ততূর্ত বিষয় বলে গণ্য কর! 
যেতে পারে, এবং আলোচনাকালে সেই কথা মনে রাখলে কোনে অগ্রীতিকর 
ব্যাপারও না ঘটতে পারে। প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায় এবং নিয়মটিও গৃহীত 
হয়। বেথুন সোসাইটির ইতিহাসে, এর পর থেকে, দ্বিতীয় পর্বের শৃচন৷ হয় 
বল চলে (৫৬110) 075 ৪00100 ০07 (1535 19901061018, (036 
"17360100105 9০9০016%% (91120110869 (186 150 761109 ০1105 61866511095, 
810 ড/2,5 681119 10:0190669৫ 80010, 165 5900100.” )। 
বেথুন মোসাইটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে 
প্রায় শেষ পর্যস্ত । ১৮৭০-৭১ সাল পর্স্ত সোসাইটির কাজকর্মের বিবরণ 
তার 7:8158961019 এবং ৮79০561789-এর মধ্যে পাওয়া বায়। 
পরবর্তীকালের বিবরণ তৎকালের সাময়িকপত্রে ও দৈনিক সংবাদপত্রে অনেক 
প্রকাশিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর বেখুন সোসাইটির একটি অধিবেশনে 
(২৯ এপ্রিল ১৮৮১) “সঙ্গীত ও ভাব নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং 
আলোচনাকালে মধ্যে মধ্যে নিজের ক&সঙগীত সম্যবৃুদ্দকে শোনান। এই 
অচুষ্ঠানের আংশিক বিবরণ “ভারতী; প্রিকায় প্রকাশিত হয় (জ্যেষ্ঠ ১২৮৮ 
সম )। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেভারেওড ক্মোহম বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১০২ বাংলার বিহ্বৎ সমাজ 


ইংরেজি 11৩ 368665781” পত্রিকাঁতে বেথুন সোপাইটির অধিবেশনের 
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সমাজবিজ্ঞানের চর্চা 


সাহিত্য ও দর্শন, জনম্থাস্থ্য শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞান__এই 
কয়টি বিভাগ ছিল বেখুন সোসাইটিতে। বাৎসরিক অধিবেশনে প্রত্যেক 
বিভাগের পরিচালকদের কৃত কাজকর্ম ও ভবিষ্যতের পরিকল্পন1 সম্বন্ধে একটি 
করে রিপোর্ট পেশ করতে হত। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, 
সমাজবিজ্ঞান বিভাগটি । ইয়োরোপেও তখন সমাজবিজ্ঞানের চর্চা সবেমাত্র শুরু 
হয়েছিল বল] চলে। জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন “লিবারাল+ আদর্শ ধারা এ দেশে 
বহন করে আনতেন, তারাই সেদিন বাংল! দেশে অন্তান্য বিজ্ঞানচর্চার লে 
আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের চর্চারও প্রয়োজন আছে বুঝেছিলেন। বিদ্বংসভার 
মধ্যে বাংল] দেশে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রবর্তকের সম্মান বেথুন 
সোসাইটির প্রাপ্য । তার মধ্যে ষিনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ও অগ্রণী হয়ে 
এই বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি পান্তি লঙ 
সাহেব। বাংলার বিদ্যাচর্চায় পাত্রি লঙের দান শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই 
স্বীকার করেন। 

পার্দরি লঙ সাহেব একবার তার রিপোর্টে সমাজবিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষিত 
বাঙালীর উদাসীনতা! সম্পর্কে মস্তব্য করেছিলেন 

0106 ০01 006 16850105 ড/1)9 9০ 11606 117 005 98 01 11016 

11859 10101065100 65910 00176110065 (০ 9০991091989 ৮৮ ৪০০৪/৩৫ 

10805552120 067)6155 108 118৮6 09610 (0০ 55590) ০৫ 

5৫0০90101 (8৪ 1198 716%81150 ৪00 15 01৩৬8111065 /1)1018 

০91618558 17001790197 (০ (05 5০1058091 ০01 8117051 ৩৬০1 

০6057 18958105 2110 08101991811 (125 10609689815 9106 ০£ 


90561৬2801010.--127071 0 172 ৩০০০/০৪/৫০/ :560/707, 
1960001)6 9০০66৬, 4011) 26, 1861, 


বাংলার বিত্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ১০৫ 


আজও ষে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের সমাদর বাড়েনি, তার 
প্রধান কারণ, আমাদের শিক্ষার গোড়ায় গলদ আছে। পরীক্ষায় কৃতী ছাত্ররা 
ঘতট1 স্থতিশক্তির সাধনা করেন, বিচারবিক্লেষণশক্তির সাধন ততটা 
করেন না । শিক্ষাপদ্ধতিই এমন যে তার মধ্যে একমাজ ঘাগ্তিক স্বৃতিশক্তি 
ছাড়া অন্ত কোনে! শক্তির অন্থশীলনের সুযোগ থাকে না । বিশেষ করে, পাঠ্য- 
পুস্তকের বাইরে যে বিরাট জ্ঞানজগৎ আছে, যান্ত্রিক পরীক্ষাপ্রধান শিক্ষার 
ধারায় সে-সন্বত্ধে কোনে! কৌতুহলও জাগে না। শিক্ষিত মন অন্থসন্ধানী 
হয় না, বিচারমুখী হয় না, কেবল মুখস্থবিদ্তার গপ্ডির মধ্যে থেকে নিশ্চিত 
চাকরিগত জীবন কাটাতে চায় । সমাজবিজ্ঞানের চর্চা এইজন্য আজও আমাদের 
দেশে প্রচলিত হয়নি। ইতিহাস দর্শন সাহিত্য, কোনো ক্ষেত্রেই আজও 
আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের স্পৃহা বাড়েনি । সর্বত্রই আমরা স্বতি শ্রুতি 
ও অলীক কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ইচ্ছুক। তাই বাংল। সাহিত্যে থোড়- 
বড়িখাড়া কাব্য ও গল্প-উপন্যামের এত প্রাচুর্ব এবং অন্য বিষয় অন্শীদনে 
বিস্ময়কর দৈস্ত দেখ! যায়। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের মুকুর এই 
ভাবালুতাসর্বন্ব কাব্যকাহিনীসাহিত্যের (অধিকাংশই অপাঠ্য ) প্রাচুর্য এবং 
মননশীল সাহিত্যের দেন্। 

১৮৬১ সালে বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে লঙ সাহেব বলেছিলেন £ 
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1690105 ০ 00611 105 551188610109. 
জঙের আশ! আজও সফল হয়নি। বেথুন সোসাইটি ও তার সমাজবিজ্ঞান- 
বিভাগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। সোসাইটি থাকাকালীন পরে একটি স্বতন্ত্র 
“সমাজবিজ্ঞান সৃভা”ও স্থাপিত হয়েছিল । কিন্ধ ত সত্বেও, সমাজবিজ্ঞামচূর্চার 
উৎসাহ শিক্ষিতর্দের মধ্যে তেমন বাড়েনি। শ্রমবিমুখ অন্ুশীলনকাতর 
কর্পনা গ্রবণ শিক্ষিত বাঙালী আজও বৈজ্ঞানিক অন্গসন্ধান ব৷ আলোচনার 
প্রতি তেমন অনুরাগী নন। গল্প ও কাহিনী শুনতেই তার। বেশি ভালবাসেন । 
লবচেয়ে আশঙ্কার কথা হলো, মননশীলতার এই স্বস্থ ধারাটি পর্যস্ত আজ 
আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে প্রায় লুণ্ত হয়ে ঘাচ্ছে এবং তার ধদলে অলস 
যোমািক ভাবান্ভাবের রোমস্থনে আমর। ক্রমেই আত্মহার! হয়ে ধাচ্ছি। 


১০৬ বাংলার বিদ্বত্দমাজ 


বিগ্যোৎ্সাহিনী সভা] 

“৬নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার 
অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন” €মনংবাদ প্রভাকর, ১৪ জুন ১৮৫৩)। 
এই সভার নাম “বিগ্ঠোৎ্সাহিনী সভা”। বেখুন সোদাইটির প্রতিপত্তির 
যুগেই এই সভা সিংহ মহাশয়ের গৃে স্বাপিত হয়,'প্রধানত বিদ্বংসভাকে একটি 
টিপিকাল বাঙালী মজলিসে পরিণত করার জন্য । বেখুন সোসাইটির সব 
বাঙালী সভ্যই প্রায় বিদ্বোৎ্সাহিনী সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নবীন তরুণ 
বিদ্যোৎসাহী ধারা বেখুম সোনাইটির খুরুগম্ভীর পরিবেশে খুব বেশি স্বম্তিবোধ 
করতেন না, উর] প্রবীণদের সংনর্গে আসতে হলেও, বিচ্যোত্স/হিনী সভার 
ঘরোয়] পরিবেশে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন । এ সম্বন্ধে রুষ্কমল 
ভট্টাচার্য তার যে অভিজ্ঞত] বর্ণনা] করেছেন তা উপভোগ্য ঃ 

পুরাতন সাহতিতোর 'আলোচন! করিতে বিলে আমর] দেখিতে 

পাই ঘে ৬কালী শ্রসন্ন পিংহের আপন খুব উচ্চে। আমার যখন ১৫।১৬ 

বৎসর বয়সঃ তখন কালীগ্রপন্ন পিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। 

প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়! কোন্‌ সময়ে হয়, তাহ] এখন আমার 
ল্মরণ নাই। তাহার বাড়ীর দোতলাক্ন একটি [0০৮৪6108 0106 ছিজ, 
আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেইস্থানে অকুষ্দাস পালের 
সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, 
যেদিন কষ্তদাস পাল (009100071010 সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন, 
ইংরাজিতে তাহার দেই বক্তৃতা শ্বনিক্না আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন 
যদিও আমি ছেলেমান্থুষ, ইংরাজি বক্তৃতার ভাবট। সম্যক হদয়ঙ্গম করিতে 
পারিতাম কিনা সন্দেহ, তথাপি মনে হইল যে, এই লোকটি একদিন 
বড়লোক হইতে পারিবে । আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায় | 
আমি ছেলেমান্ছষ ধলিয়াই হৌক, বা আঁর 'কোনও কারণেই হৌক, 
প্রবন্ধ গুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম । একদিন মামার একটি প্রবন্ধের 
আলোচনা হইতেছিল--কি বিষয়ে দে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন, 
আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবাবিবাছের উপর--এমন সময় একজন 
সভ্য বলিয়া উঠিলেন, ছেলেমাচষের প্রশংসা করে রাত কাটান যাষে 

নাকি? কালী সিংহ সভার নাম দিয়েছিলেন “বিদ্যোৎসাহছিনী সভা ১ 

দুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল “মন্তোৎসাহিমী লডা। তিনি 


বাংলার বিদ্বৎসভা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ১৯৭ 


সভার 78:00 গোছ ছিলেন ।-_মধ্যে মধ্যে সভাদিগের ভোজনাদির 
ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্ত কখনও আহারাদিতে ধোগদান করি নাই।__ 
€ পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, ৮৪-৮৫ )। 
কৃষ্চকমলের মতে *তখনকার তরুণ বিদ্যোৎসাহীর। কালীপ্রসম্ম সিংহের 
সভায় গিয়ে যতটা! হ্বচ্ছন্দে আঁলাপ-আলোচনায় যোগদান করতে পারতেন, 
বেখুন সোমাউটিতে ত1 পারতেন না। তার প্রধান কারণ বেখুন সোসাইটিতে 
ইংরেজদের সংখ্যাধিক্য না থাকলেও তাঁদের 'প্রভাব- গতিপত্ভি যথেষ্ট ছিল। 
সভার কাজকর্ম পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হত | “তার শৃঙ্খল ও সংষত 
পরিবেশ বাঙালীদের কাছে খুব আকর্ষণের বিষয় ছিল না । * তাই বেখুন 
সোসাইটির খাটি বাঙালী সংস্করণ হয়েছিল বিগ্যোৎসাহিনী সভা । একটু 
টিলেঢাল! ঘরোয়া! মজুলিসি পরিবেশ ন1 হলে বাঙালীদের বিদ্বংসভা বা 
সাহিত্যসভা জমতে চায় না। সেই পরিবেশটি সিংহ মহাশয় তার সভায় 
হাতি করেছিলেন। তার আথিক সামর্থাও ছিল এবং প্রধানত তাঁর পোষক- 
তাতেই সভা] চলত | পরিবেশট] পুরে। সা'মস্ততান্ত্রিক। | 
সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি নানাবিষয়ে সভার আলোচন। 
হত। ইংরেজি ও বাংলা, দুই ভাষাতেই আলোচন। হত, কিন্তু বাংলা 
ভাষায় আলোচনার দিকেই ঝৌঁক ছিল বেশি । সভার পক্ষ থেকে মধো মধ্যে 
কুতী সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হুত। মাইকেল মধুক্দন দত্ত ও 
প্যত্রি লঙ সাহেবকে বিচ্যোৎসাহিনী সভ1 এই সময় সংবর্ধনা! জানান । স্বলিখিত 
প্রবন্ধের জন্য সম্ভার তরফ থেকে ছু-তিনশো টাক পুরস্কার দেওয়া হত। 
€িগ্যোৎ্পাহিনী পত্রিকা নামে সভার একটি মুখপত্রও কিছুদিনের জগ্য 
প্রকাশিত হয়েছিল। সভায় মধ্যে মধো সংগীতের আমর বসত, নাটকেরও 
অভিনয় হত। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, নামে, সভার অঙ্গ হিসেবে, ১৮৫৬ 
সালে একটি পৃথক রঙ্গালয়ও সিংহ মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংল! রঙ্গালয়ে ও 
বাংলা নাটক অভিনয়ের গ্রচলনে এই রঙ্জমঞ্জের বিশেষ দান আছে। » 
ধনীব্যক্তির গৃহে সভা হত, তার সঙ্গে সংগীত ও নাটকাভিনয়ও হত, 
এবং মধ্যে মধ্যে ভোজনাদির়ও ব্যবস্থা হত। সভা তখনকার বাঙালী 
স্বধীজনদের সমাগমে বেশ জমে উঠত । বিষ্যাসাগর মহাশয়ও এই 
সভায় মধ্যে মধ্যে যেতেন। বড়লোকের বাড়ির এরকম মজলিসি সভাকে 
অমেকে 'বিষ্যোৎসাহিনী” না বলে 'মগ্যোৎসাহিনী” সভ1 বজতেন। বিস্ত 


১০৮ বাংলারবিদ্বৎসমাজ 


বিদ্যো্সাছিনী সভা যে মজলিসি আড্ডার মধ্যে বাইরের সমাজ-' 
জীবনের ধারার সঙ্গে কিঞ্চিৎ যোগ রেখে চলত, তারও দৃষ্টাস্ত দেওয়া যায়। 
বাংলার সমাজ-জীবনে তখন একদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ণধার। তার 
সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব বিদ্ৎসভার উপরেও পড়েছে,। বেথুন সোনাইটি, 
বি্যোৎ্সাহিনী সভা, কেউ সামাজিক জীবনের 'ঘাত প্রতিঘাত এড়িয়ে চলার 
চেষ্টা করেনি । বিদ্যোৎস।হিনী সভ। নানাভাবে এই আন্দোলনকে উৎসাহিত 
করেছে। বিধবাবিবাছ আন্দোলনের সময় এই সভার সভ্যর অগ্রণী হয়ে 
কৌন্সিলে দরখাস্ত পাঞ্ঠান। বিবাহ বিধিবদ্ধ হবার পরে, কালীপ্রসন্ন সিংহ 
নংবাদপজে ফোষণ। করেন যে, বিধবাবিবাহ করতে ধার] ইচ্ছুক হবেন, তাদের 
প্রত্যেককে সভার পক্ষ থেকে এক হাঙ্জার টাঁক। পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্ঠয 
কোনো বিদ্ধংসভার পক্ষে এই ধরনের পুরস্কারাদি দিয়ে উৎসাহিত করা, যথেষ্ট 
আধিক পোষকতা ভিন্ন স্ভব নয়। বিদ্যোৎ্সাহিনী সভার সেই পোষকতার 
অভাব ছিল না। না থাকলেও, এ কথা ভূলে যাওয়। উচিত নয় ঘে, তখনকার 
_সম্্ান্ত বাঙালী সমাঙ্জে এ রকম অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন ধারা এই ধরনের 
সভার পৃষ্ঠপোষক হতে পারতেন এবুং সেই সভার মারফত শিক্ষা সংস্কৃতি ও 
সমাজের জন্ত কিছু কাজ করতে পারতেন । তা ন। করে, অধিকাংশ বাঙালী 
ধনীর1 তখন অর্থের অপব্যয় করেছেন নানাভাবে । 


সুহৃদ সমিতি 


“থর সমিতির" নামের আগে “সমাজোন্নতিবিধায়িনী” , কথাটি আছে। 
প্রধানত সমাজসংস্কারের প্রয়োজনবোধ থেকেই এই সমিতি স্থাপিত হয়। 
স্থতরাং “হ্হদ সমিতিকে? ঠিক বিহৎপভা বল] যায় কিনা তাই নিয়ে তর্কের 
অবকাশ আছে । ঠিকভাবে বিচার করতে গেলে তা বল যায় না। ১৮৫৪ 
সালে ১৫ ভিসেম্বর কাশপুরে কিশোরীা? মিত্রের দমদম রোভস্ বাসভবনে, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে যে সভ। ডাকা হয়, তাতে কিশোরীচাদ তার 
ভাষণে, সমাজসংস্কারের আবশ্তকতার কথ। খুব জোর দিয়ে বলেন। তিনি, 
এমন কথাও বলেন ঘষে, কেবল প্রবন্ধ রচন। করে এবং বক্তৃত। দিয়ে কাজ হবে 
না। প্রাচীন ও নবীন বাঙালী সকলে মিলেমিশে একযোগে সমাজের উন্নতি- 
বিধানের চেষ্টা করতে হুবে। 

সভায় হগ্গিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং ঘাদ্ববচচ্জ্র মির সমর্থন 


বাংলার বিদ্বতৎসভা ওবাগালীবুদ্ধিজীবী ১০৯. 


করেন যে, সমিতির সভ্যর] প্রত্যেকে সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী কুসংস্কারের 
* বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং নিজের! এমন কোনো কাজ করবেন না যা যুক্তি 
সত্য স্থনীতি ও উদরতার বিরোধী । কিশোরীষটাদদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং 
অক্ষয়কুমার দত্ত সমর্থন করেন যে, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা-পুনবিবাহ প্রচলন, 
বাল্াবিবাহবর্জন ৩ 'বহ্ুবিবাহনিরোধের বম্মপারে সমিতির সভ্যর। সর্বশক্তি 
গয়োগ করে সাহাধ্য করধেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন এবং 
কিশোরীঠাদ মিব সমর্থন করেন ষে, হিন্দু বিধবার পুনবিবাহের বিধিগত বাধা 
দুর করবার গন্য ব্যবস্থাপক সভায় আব্দেন কর! হুক এবং স্ত্রীশিক্ষার 
প্রসারের জন্য নগরের উপকণ্ে বালিকা-বিগ্ভালয় স্থাপন'করা হক ।৩৯ 
এই সকল প্রস্তাব থেকেই পরিঞধ্ার বোঝা যায়, সদ সমিতি প্রধানত 
সামাজিক সভা রূপেই স্থাপিত হয়েছিল, বিদ্ৎসভ] রূপে নয়। কোনে বিষয় 
নিয়ে বিঘৎসভার মতে] আলোচনা ব. প্রবন্ধ পাঠ করা যে সথহদ সমিতিতে 
হত ন] ত] নয়, কিন্ত সামাজিক স্থনীতি ও সত্যাচরণের আদর্শ প্রচার করাই 
ছিল তার গুধান উদ্দেশ্য । এক কথায় বল] যায়, বিদ্চাসাগরযুগের বিদ্বৎসভার 
সজে সামাজিক সভার খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। নতুন জ্ঞানবিষ্ভার 
আকাজ্ার সঙ্গে সামাজিক উন্নতি ও কল্যাপ্লের অনুভূতি তখন প্রায় এক হয়ে 
মিশে গিয়েছিল । অবশ্থ সেট? মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ। 
ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব 


সাধারণত মেডিক্যাল কলেজের লেকচার থিয়েটারে বেথুন সোসাইটির 
অধ্যিবেশন হত এবং তার পরিবেশ ছিল পাশ্চাত্য সভার মতে নীতিছুরস্ত। 
ডক্টর মুয়াট থেকে *রেভারেও্ড ভা পর্যস্ত ধার! সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেছেন, তাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল ষথেষ্ট। ঠিক ঘরোয়া বৈঠকের 
অস্তরঙ্গত1 সোসাইটির অধিবেশনে হ্বভাবতই দুর্লভ ছিল। এই অভাব পূরণের 
জন্ত সোপাইটির সভ্/রা অন্তান্ত আরও অনেক সভা স্থাপন করেছেন, . যেখানে 
আরও বেশি অস্তরঙ্গভাবে মিলিত হয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পাওয়া 
যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ যেমন এই লময় “বিষ্যোৎ্সাহিনী সভা” স্াপন 
করছিলেন, তেমনি গুধানত রেভারেও্ড কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধোগে 
১৮৫৭ সালের মে মাসে “ফ্যামিলি লিটারির ক্লাব” স্থাপিত হয়েছিল। বেধুন 
সোদাইটি থাকা সত্বেও কেম তারা এই সভা! স্থাপনের আবশ্কত1 বোধ 
করেছিলেন, ত। তার মাম দেখেই বোঝা যায়। /'ফ্]াঙিলি ও 'ক্লাব 
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এই কথ ছুটির মধোই ত! পরিশ্ফুট হয়ে উঠেছে ।£ ধে-কোনো! বিষ্োৎসাহী 

এই ক্লাবের সভ্য হতে পারতেন এবং শহরের খ্যাতনাম] ব্যক্তিদের বাঁড়িতে « 
চক্রাকারে ক্লাবের বৈঠক বসত। আলোচনার বিষয়বস্তর গুরুত্ব একই ছিল। 

ধেসব বিষয়ে নিয়ে বেখুন সোসাইটিতে আলোচন। হত, ফ্যামিলি লিটারারি 

ক্লাবেও প্রায় সেই সব বিষয় নিয়ে £ব$ক বসত। রীত্মিতে। বিতর্কও হুত। 

ক্লাবে ইংরেজরাও যোগ দিতেন। স্যার রিচার্ড টেম্পল, রেভারেগ্ড ডল, 

রেভারেও মুলেন্স, ব্যারিস্টার উভ প্রমুখ বিছ্যোংসাহীর। এই ক্লাবের অনুরাগী 

সভ্য ছিলেন। কেবল পরিবেশের পার্থক্য ছাড় বেথুন সোসাইটির সঙ্গে 

লিটারারি ক্লাবের বিশেষ কোনে! পার্থকা ছিল না।৪০ 


চৈতন্য লাইব্রেরি 
(নাম “লাইব্রেরি হলেও “চৈতন্য লাইব্রেরি” কলকাতার একটি বিশিষ্ঠ সাহিত্য- 
সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাতা হলেন আহিরীটোলার সুবর্ণবপিক পরিবারের 
গৌরহরি সেন। গৌরহুরি, কলকাতার সম্তান্তশালী স্থবর্ণণণিক পরিবারের 
আরও অনেকের মতো, বিগ্যোৎ্সাহী ছিলেন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি 
তার গভীর অনুরাগ ছিল, তিনি নিজে সাহিত্যচর্চাও করতেন | ১৮৮৯ 
ধীস্টাব্ধের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৮৩ নং বিভন দ্ত্রিটে গঙ্গানারায়ণ দত প্রদত্ত 
একখানি ঘরে ঠৈতন্য লাইব্রেরি প্রথম স্থাপিত হয়। এই বছরেই মার্চ 
মাসে সাহিত্যমভ। খোল হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে খোভাবাজারের |বনয়কৃষ্ণ দেব 
মহাশয়ের উদ্যোগে, ১৮৬০ সালের ২১ নং আইন অনুসারে লাইব্রেরি রোজস্ি 
কর।হয়। “বাংলায় ইহাই প্রথম রেজিপ্রিযুক্ত লাইব্রেরি? ( চৈতন্য লাইব্রেরির 
তৃতীয় বাধিক রিপোট, পৃষ্ঠা ৪)। 

লাইব্রেরির আলোচনা-সভায় যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচন। হত, তার 
খানিকট। পরিচয় পাওয়। ঘায় প্রথম বর্ষের সভার বিবরণ থেকে £ 


বিষয় £ বক্ত। ; 
ডি. জি. রসেটি নলিনীকাস্ত মুখোপাধ্যায় 
মুসলিম ভারত হবিবর রহমন 
দিলী ও আগ্রা রেভারেও এ. টমরী 
কবিতা কেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
বর্তমান ত্রীশিক্ষা নলিনীকাত্ত মুখোপাধ্যায়, রাসকৃষ্ণ দত্ত 
জর্জ ওয়াশিংটন কু্ধবিহারা দত্ত 
মামাদদের সমাজে সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব 


পি 
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দ্বিতীয় বছরে লাইব্রেরির কার্ধনির্বাহক-সমিত্ধিকে আশুতোষ চৌধুরী ও 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী সভাপতি মনোনীত হুন। চৈতন্য লাইভ্রেরির 
প্রতিষ্ঠা [বকাশ সম্বন্ধে গৌরহরি সেন তার “চৈতন্ত লাইব্রেরি সম্বন্ধে 
যৎ্কিঞ্চৎ, পুস্তিকাঁয় লিখেছেন : 

পয়ন্রিশ বৎসর ,পূর্বে কম্থাুলটোলা লাউ্ব্রেরীর খুব নামডাক ছিল। কেশব 
একাডেমির ছাত্র ৬গুরুচরণ চৌধুরী ও তাহার দাদা ৬তীর্ঘনাথ এ 
লাইব্রেরীর প্রধান পাগ্ডা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল এ লাইভ্রেরী 
বাগবাজার লাইব্রেরীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কন্বুলিটোল! লাইভ্রেরীর 
রিপোর্ট পড়িয়া এবং গুরুচরণের সহিত মেলামেশা! করিয়া আমার 
লাইব্রেরীর নেশ৷ ধরে। ১০৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি কম্ুলিটোলা লাইব্রেরীর 
সভ্য ছিলাম । ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬কুঞ্জবিহারী দত্তকে এ লাইব্রেরাতে ভত্তি 
করাই। কুঞ্জর তৃখন গাড়িঘোড়া ছিল না। বধাকালে কন্ুলিটোলা 
যাইতে কষ্ট হওয়াতে, তাহার বিডন স্ত্রীট অঞ্চলে একটা লাইব্রেরী করিতে 
সাধ হয়। কুপতর দ্বিতীয় ভ্রাতা ৬1নভাইটাদ খুব উৎসাহী ছিল। আমাদের 
কথাবার্তা শুনিয়া, তাহারও লাইব্রেরীর সম্বন্ধে বাতিক জন্ো। ছুই 
একদিনের মধ্যে নিতাই-এর গৃহ-শিক্ষক ৬হরলাল শেঠ ও আমাদের 
প্রতিবেশী এরঙগলাল বসাক আমাদের দলভুক্ত হইলেন।"*' 

নিতাই তাহার দাদার, মাষ্টারের, রঙগর ও আমার খানকতক বই লইয়া? 

একটা আলমারতে পুরিল। প্রথম মাসে দত্ত মহাশিয়ের প্রদত্ত টাকায় 

থানকতক বাংল পুস্তক কেনা হইল। একদিন ভূপেন ( এখন বাবুভাজ। 

“নিবাসী ) আমিলে, তাহার নিকট খান ছয়-সাত বই পাওয়া] গেল । কিন্ত 

ছুই মাসের চেষ্টায় কিছুতেই একটা আলমারি ভরিল না। কুগ্রর শ্বশুর 

মহাশয় প্রত্যহ "00190 2111০1” পাঠাইয়া দিতেন। প্রতি সপ্তাহে 
বঙ্গবাপী” ও 'সপ্তীবনী' কেনা হইত। 

পাঁদরি টমরি সাহেব তখন বিভন স্্বীটের ৩২/৬ নং বাটিতে থাকিতেন। 

তাহাকে একদিন পাকড়াও করিয়া আমিলাম। তিনি পৌনে, এক 

আলমারি পুস্তক, তিনখানি কাগজ ও আধ ডজনের কম সভ্য দেখিয়া? খুব 
হাসিলেন।"". 

আমি নাম দিয়াছিলাম 739892. 90816 1,1061815 ০19০ দত্ত 

মহাশয় বলিলেন,--্সযা, ঠাকুরদের নাম দাওনি'। অনেক তর্কাতকির পর 
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নাঁম স্থির হইল। আমর] ১৮৮৯ সালের ১ল! জানুয়ারী সাইন বোর্ড 
লাগাইব স্থির করিয়াছিলাম। দত মহাশয় পাজি দেখিয়া বলিলেন, 
দিনট] খারাপ; স্তরাং সরস্বতী পূজা ( €ই ফেব্রুয়ারী) পর্য্যস্ত দিন 
পিছাইতে হইল। চৈতন্ত নাম .শুনিয়া কেহ কেহ টিকি লাইব্রেরী বলিয়। 
ঠাট্টা করিত। ছেলেদের কাণ্ড বলিয়। পার়্ীর বয়স্ক লোকর। প্রথম প্রথম 
আমল দিতেন না। একদিন রাত তিনটায় উঠিয়।, নিতাই, রঙ্গ ও আমি 
বিন স্ত্রী, কর্ণগয়ালিস স্ত্রী ও কলেজ দ্্বীটের দুই ধার লাইব্রেরীর 
চ:০996০%85 মারিয়া দিলাম। 

দশ টাকায় স্থায়ী সভ্য এবং ছুই আন চাদায় সাধারণ সভ্য জোগাড় 
করিতেও প্রথম প্রথম বেগ পাইতে হুইত। বুঝিলাম ।একটু হৈ চৈনা 
করিলে চলিবে না। ব্যারিষ্টার এ. চৌধুরী মহাশয় ( এখন সার আশুতোষ 
চৌধুরী ) তখন ওয়েলিংটন স্বোয়ারের দক্ষিণে থাকিতেন। তাহার কাছে 
ধাওয়া আস করিয়া, ১৮৯ সালের প্রারভ্তে লাইব্রেরীর প্রথম বাধিক 
অধিবেশনের জন্য, .0180015 800 006 0810066 [011561910, 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আদায় করিলাম । আমার সধ্যায়ী পাথুরে ঘাটার 
এনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবকে সভাপতি 
জোগাড় করিল। কলিকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রে চৌধুরী 
সাহেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচন। বাহির হইল। চৈতন্ত লাইব্রেরীর নাম 


দেশময় ছড়াইয়। পড়িল। 
১৮৯১ সালে রাজ বিনয়কৃষ্খ দেবের ব্যয়ে লাইব্রেরী রেজিস্টারি করা 


হয়|... 
গত উনিশ বৎসরে লাইব্রেরীর সর্ধ-প্রধান মুরুবিব কলিকাতা 
মিউনিনিপ্যালিটি। ইহাদের নিকট প্রায় নয় হাজার টাকা পাওয়! 
গিয়াছে । ওনং ওয়ার্ডের কমিশনার ৬কালীচরণ পালিত মহাশয় আমাকে 
1৬17191091 03180€ সম্বন্ধে প্রথম সন্ধান দেন। 

চৌক্রিশ বৎসর লাইব্রেরী চালাইয়1 যথেষ্ট আনন্দ ও ছাড়ে হাড়ে আকেল 
পাইয়াছি। ভারত গভর্ণমেণ্টের ল মেশ্বর, মিজিটারী মেত্বর, হোম মেত্বর, 
ফিন্তান্স মেম্বর এবং বঙ্গদেশের গভর্ণর, জেফটেন্ডাণ্ট গভর্ণর, চিফ জাঙিস 
প্রদুখ উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্্মচারী, বহ্িমচস্ত্র, ছিজেজনাধ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 


বাংলার বিদ্বৎসভাওবাগালীবুদ্ধিজীবী ১১৩ 


সাহিত্যিক দিকৃপাল ?? সার রাজেন্দ্রনাথ, সার কৈলাস, সার দেবপ্রসাদ, 
সার আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ দেশের জননায়কগণ, সকলেই আমার 
আহ্বানে চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশনে সভাপতি বা বক্ত1 হিমাবে 
যোগদান করিয়াছেন । চৌত্রিশ বৎসরে যাহা কিছু ছাপ! হইয়াছে-_ 
পুস্তকের তালিক।, বাৎসরিক বিবরণী, সভার চিঠি, নিয়মাবলী-_সমস্তই 
আমার লেখা। এই সকল কার্যে শ্রম আছে, দায়িত্ব আছে, আনন্দও 
আছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের কাছে হাটাহাটি করিয়া গ্রাণ্টকে 
বাৎসরিক আড়াই শত হইতে ক্রমে ক্রমে সাড়ে-ছয় শত টাকায় তুলিয়া 
মনটা বেশ প্রফুল্ল হইত। 
১৯১২ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে হাড়ে হাড়ে আকেল পাইয়াছিলাম। 
যে সকল কারণে কন্থুলিটোল। লাইব্রেরী, সাবিত্রী লাইব্রেরী, ক্যালকাট। 
রিভিং দমন, সিকদারবাগান বান্ধব লাইব্রেরী, মিনার্ভ! লাইব্রেরী প্রভৃতি 
পাঠাগারগুলি লোপ পাইয়াছে, চৈতন্য লাইব্রেরীতে এ চার বৎসরে তাহার 
সব চিহ্ন দেখা দিয়াছিল। লাইক্রেরীয়ান পুস্তক ক্রয়, তালিকা। গ্রস্তত, 
পুস্তক আদান-প্রদানের হিমাব সব বিষয়েই উদাসীন ; ট্রেজারার তিন মাসে 
এক দিনও আসিয়া জমা-খরচের সম্ধন লইতেন না; সেক্রেটারীকে 
চিঠিপত্র লিখিতে বা! সভা-সমিতি করিতে বলিলে তাহার চক্ষু আকাশে 
উঠিত! পাছে হাটে হাড়ি ভাঙ্গে তাহা চাপ! দিবার জন্য আমাকে তখন 
চার গুণ খাটিতে হইত। বেহার না আমিলে ঝাঁট দিতে ও আলো! 
জালিতে হইত। চার ব্সর পরে এই ভাষায় বন্ধুদের নিকট ধন্যবাদ 
পাইয়াছিলাম। “ওর আফিস নেই, দোকান নেই, পরিবার নেই, ছেজে- 
মেয়ে নেই, ও খাটবে না তকি? ওর ভাত হুজম হবে কি করে।, 
চৈতন্ত লাইব্রেরির ক্রমিক অবনতি সম্বন্ধে গৌরহরি যা! লিখেছেন, তা বাংল। 
দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ক্ষেত্রে প্রষোজ্য। বাঙালী মধ্যবিত্ের, 
বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের, চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দল-পাকিস্ে 
দলাদলি কর! এবং দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত প্রতিষ্ঠানের অল্পেগতির 
পথ স্থগম কর]1। বাংলার স্যাতর্সেতে মাটিতে সবকিছুই যেমন পচে যায়, তেমনি 
, সমস্ত উদ্যমও ব্যর্থ হয়। যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তেষনি 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, সর্বত্রই এই একই অধোগতির ইতিহাস। প্রথষ পর্বে 
গেছিয়া-ওঠা উচ্ছাস, দ্বিতীয় পর্বে .কিঞ্িৎ থিতোনা, তৃতীয় পর্বে পতঙ্গ । 


৮ 


১১৪ বাংলার বিহু ৎ সমাজ 
ধড়বাঙ্জার গাহস্থ্য সাহিতা-সমাজ 


১৮৫৭ শ্রীস্টাবে (বাংল। ১২৬৪ সনে) প্রসাদ্দাস মল্লিক জোড়ার্সীকোর 
একজন শিক্ষিত স্থবর্ণবণিক বন্ধুর সহযোগে «“বড়বাজার গাহ্‌স্থ্য সাহিত্য-সমাজ, 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই বন্ধুর নাম গোষ্ঠবিহারী মল্লিক, কলকাতার বড়বাঁজার 
অঞ্চলের বাঙালি পাড়ার রতন সরকার গার্ডেন স্বীটের' অধিবাসী ছিলেন 
তিনি। এই সাহিত্য-সমাজের সম্পাদক ছিলেন প্রসাদদাদ এবং সহকারী 
সম্পাদক ছিলেন গোষ্ঠবিহারী | দেশের শিক্ষিত সুধী সমাজে এই 
বিদ্ধংসভার বেশ ব্যাপক প্রভাব ছিল। সভার বাৎসরিক অধিবেশন 
মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত এবং প্রায় চার-পাচশো লোকের সমাগম হত। 
মাসিক অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা 
কর] হত। নিদিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কারও দেওয়াটুহত এবং 
প্রবন্ধ গুলি পুস্তকাকারে ছেপে পাঠকদের বিতরণ করারও ব্যবস্থা ছিল। 

এই সাহিত্য-সমাজ থেকে মধ্যে-মধ্য বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিদের অভিনন্দিত 
করারও প্রথা ছিল। ১৮৭২ সালে প্রসিদ্ধ পপ্ডিত-মিশনারী রেভারেণ্ড জেমস 
লং সাহেবকে বিলাত ধাত্রাকালে এই সভা থেকে একটি অভিনন্দন-পত্র দেওয়। 
হয়। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৭ পর্যস্ত দীর্ঘ ন-বছর লং সাহেব এই সাহিত্য-সমাজের 
সভাপতি ছিলেন। লং সাহেবকে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র এবং তার উত্তর 
উদ্ধৃত কর! হল £* 


লং সাহেবকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র 
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১১৮ বাংলার বিদ্বৎ সমাজ 
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2. 10106. 
রেভারেও্ড লং সাহেবের উত্তরের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের অঙ্ুশীলনের প্রতি তার 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গত কলকাতার “বড়বাজার* অঞ্চলের 
সমীক্ষার কথ। তিনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন ত1 থেকেই তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
পাওয়। যায়। ছুঃখের বিষয়, বড়বাজার অঞ্চল নিয়ে এই ধরনের সমীক্ষা আজ 
পর্ষস্ত (১৯৭৮) হুয়নি। 


আলোচন-সভায় বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য 

বেধুন সোসাইটি, বি্যোৎস্ঠাহনী সভা, স্থহৃদ সমিতি, ফ্যামিলি লিটারারি 
ক্লাব প্রভৃতি বিৎ্সভায় আলোচ্য বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য ছিল। কোনে বিষয় 
সম্বন্ধে কোনে। গৌঁড়ামি ছিল না। ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচন। 
বেথুন সোসাইটিতে প্রথমদিকে নিষিদ্ধ ছিল বলে, হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান সভ্যর! 
সকলেই খানিকটা অস্থ্বিধা বোধ করতেন মনে হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি বঞজিত 
হওয়ার জন্ত, সামাজিক সাহিত্যিক দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক শবযয় নিয়েই বেধুন 
সোসাইটিতে আলোচনা হত বেশি। সোসাইটির ট্র্যানজ্যাকশন্সে" 
প্রকাশিত আলোচ্য বিষয়ের তালিকা থেকেই তা বোঝা যায়| ১৮৫২ সালের 
জান্থযারি মাস থেকে ১৮৫৯ সালের মে মাসের মধ্যে ঘষে সৰ বিষয় পঠিত ও 
'আলোচিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকটির তালিক। দিচ্ছি £ 


সং্কৃত ভাষ! ও সাহিতাা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভানাগর 
সংস্কৃত কাৰ্য রেভারেওড কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংল! কাৰ্য হরচক্ দত 

ইউরোপীয় ও হিন্দু নাটক কৈলানচন্র বনু 


বাংলার শিগুপালন ও শিগুশিক্ষা প্যারীচরণ সরকার 


বাংলা র বিদ্বৎসভা ও ৰাণালী বুদ্ধিজীবী ১১৯ 


বাংলার কৃষির বর্তষান ও জ্বিহ্য রামশঙ্কর সেন 
বৈহ্যতিক টেলিগ্রাফ এইচ উড়ো 
কলেজীর় শিক্ষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের স্থান প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী 


কৃষনগরে শিক্ষার বর্তমান অবস্থ। ও শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের চরিত্র ও সামাজিক জীবন 2 উমেশচন্জ দ্বত্ত 
বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা'ও মাতৃভাষায় শিক্ষার সমস্ঠা জগদীশনাথ রায় 


বাঙালী সমাজ ও জাবন হরচন্দর দত 

সংগীত প্রনঙ্গে কিরগ্যার্টিক 

বাংলার নারীসমাজ কৈলাসচন্দ্র বস্থ 

বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা রেভারেগু'লালবিহারী দে 
বাংলায় হিন্দু বিধবার পুনধিবাহসমস্যা তারকনাথ দত্ত 


সভায় পঠিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে 
আলোচনার প্রাধান্ত*্ছিল বেখুন সোসাইটিতে এবং অধিকাংশ আলোচনাই 
বাংল! দেশের সমস্যা নিয়ে কর। হত | কাব্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদি 
বিষয় নিয়ে তত্বপ্রধান আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিষয়বস্তর 
এই বৈশিষ্্যটাই বড় হয়ে ফুটে ওঠে । বাংলার সমাজ-জীবনে, বিষ্তাসাগরষুগে, 
সমাজ ও শিক্ষার সমস্তাই ছিল প্রধাঁন। তখনকার বিদ্ৎসভায় এই 
সমস্াগুলিই তাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল | সমাজ-জীবনের সঙ্গে 
তখন বাঙালী বিদ্বৎসমাজের কতটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল এবং তার। তাদের 
সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে কত সচেতন ছিলেন, বিদ্বৎসভার এই ইতিহাস থেকে 
তা সঠিক বোঝ। ন1 গেলেও, খানিকট। অনুমান করা যায়। 

বেথুন সোলাইটিতে ধর্মালোচনার স্বাধীনতা না থাকার জন্য, হিন্দু ব্রাহ্ম ও 
খ্স্টান সভ্যরা, তার সঙ্গে দনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেও, আরও নতুন ছোট ছোট বিহৎ- 
সভা গড়ে “তোলেন। তার মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভ] ও ফ্যামিলি লিটারারি 
ক্লাব অন্যতম । অন্য দিকে তত্ববোধিনী সভা তো! ছিলই। এই সব সভায় 
ধর্মের কোনো গৌড়ামি ছিল না, ধর্মতত্ব নিয়ে অবাধ আলোচনা হত।* তা 
হলেও এই সব সভার বৈঠকেও প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে গঠে দেশের 
সামাজিক সমন্ত। | ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবে বাল্যবিবাহ স্ত্ীশিক্ষা বহুবিবাহ 
ইত্যাদি সম্বদ্ধেও আলোচন। হয়। বিস্োৎ্সাছিনী সভা ও সুহ্ধদ লমিতি তো 
প্রত্ক্ষভাবেই সমাজসংস্কার আন্দোলনে সহায়তা করে। 


১২৯ বাংলার বিত্বৎসমাজ 
বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা 


বিদ্যাসাগর-যুগের বিদ্বৎভার এই সামাজিক চেতনার ভিতর থেকেই বঙ্গীয় 
সমাজবিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠার আভাস পাওয়] যায়। বেখুন সোসাইটিতেই ষে 
একটি সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ছিলঃ সে কথা আগে বলেছি। রেভারেণ্ড লঙ 
' সাহেব সমাজবিজ্ঞানের চর্চা সম্বন্ধে বাংলার বিদ্বংজনদের অন্রপ্রাণিত করতে 
থানাধ্য চেষ্টা! করেছিলেন। পরে স্বতন্ত্রভাবে খন “বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা], 
১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনো লঙ সাহেব তার একজন অন্ততম 
উদ্যোক্ত। ছিলেন । 

মেরি কার্পেন্টার এদেশে এসে একটি শ্বতন্তর সমাজবিজ্ঞান সৃভা। প্রতিষ্ঠার 
জন্ত চেষ্টা করেন। স্থানীয় বিদেশী ও এদেশী সন্ত্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে 
তিনি এ বিষয়ে আলোচনাও করেন। ১৮৬৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর এসিয়াটিক 
সোপাইটিতে একটি সভা হয় । তাতে কুমারী কার্পেন্টার ব্রিটেনের “ব৪৫1909] 
498909০1261018 01 0) 79101070610920 ০01 5০9০919] 90191706 11) 01681 
8716917,-এর শাখাপ্রতিষ্ঠানরূপে বাংল। দেশে একটি সমাজবিজ্ঞান সভা 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি বিবেচনা করে সভা সম্বদ্ধে প্রাথমিক 
খসড়া-পরিকল্পনা রচন1! করবার জন্ত একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে 
ছিলেন-__ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভানাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেগ্ড লঙ, জান্িস্‌ নর্মান, 
জানিস্‌ ফিয়ার, জানিস সীটনকার, ই. সি. বেইলি, আর্থার গ্রোট, আটকিন্সন, 
ফাকুয়ার, ম্যাকেন্জি, ক্ষেত্রমোহন চ্যাটাজি, প্যারীাদ মিত্র, রামচন্জ্র মিত্র, 
কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কমিটি ব্রিটেনের 
সমাজবিজ্ঞান সভার শাখা হিসেবে এদেশে কোনো সভা স্থাপন" করার প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন এবং 73917581 9০9০0181] 9০0191806 4550০919101) নাষে 
একটি ম্বতন্ত্র সভ| প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৮৬৭ সালের ২২ জাহ্কুপারি 
মেট.কাফ হলের সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। বঙ্লীয় সমাজবিজ্ঞ'ন 


সভার লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রন্পেক্টস-এ বলা হয় £ 
01764 ০৮)৩০৫ ০£ 039 4530০186190 15 6০ 11010065 .(1)6 
৫6৬10010608 01 80618] 101051699 :11) (18০ 0১169106110 ০৫ 
36081, ৮9 0010106 15010168105 800 91568 ০1 ৪11 0125565, 
[2 (0০ ০০116061011) 81181086109176 8100 9185510986191) ০0 18009, 
১6811176 01 00০ 50০181, 10661190018] 8100. 10019] ০0100101012 ০01 


00৩ 76০15, 


বাংলারবিদ্বংসতা ও বাঙালী বুদ্ধিজাবী ১২১ 


সভার কাজ চারটি বিভাগে ভাগ কর] হয়ঃ ১. আইন ২* শিক্ষা ৩, স্বাস্থ্য 
৪, অর্থনীতি ও বাণিজ্য । গুত্যেক বিভাগেকি কি বিষয়ে অনুসন্ধান করা 
যেতে পারে তাই নিয়ে সিলেবাসের মতে। একটি করে “সাকুলার” তৈরি করে 
সভ্যদবের বিতরণ কর] হয়। এই বিভাগীয় সাকুলারগুলি- থেকে অন্ুসন্ধানযোগ্য 
কয়েকটি বিষয়ের কথী। উল্লেখ করছি £ 


আইন-বিভাগ 
ট্রাস্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্তমান হিন্দু ও মুসলমান আইন পর্যালোচন! 
করা, তার ফলাফল বিচার কর। এবং তা কাম্য কি বিবেচনা করা। 
“বেনামী' রীতি সম্বন্ধে অঙ্থসন্ধান কর]। ৃ 
পঞ্চায়েত প্রথা, তার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব । বিবাদ-নিষ্পতির ব্যাপারে তার 
আবশ্ঠকত। কি? 
বিচারালয়ে উৎকৌচ গ্রহণের দুর্নীতির অন্ুসন্ধান_-তার কারণ কি? 
প্রভাব কতদূর? ছুর্নীতি দমনের পন্থা কি? 
অপরাধ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা-অপরাধ কারা করে, অপরাধীর। 
কোনো বিশেষ জাতির লোক কি না? তা ষদ্দি হয়, তাহলে সেই জাতির 
শ্বভাব, অভ্যাস, আথিক অবস্থা কি রকম? কি কারণে অপরাঁধ করে 
তারা? তার জন্য দারিত্য কতটা দ্বাক়ী ? মাদক-নেশ। ইত্যাদি কুভ্যামই 
বা কতট। দায়ী? 
আত্মহত্যার কারণ অন্ুসদ্ধান_-আইন করে আত্মহত্যা বন্ধ করা 

' সম্ভব কিনা? 


শক্ষা-বিভাগ 
গত অর্ধশতাবীতে বাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তার হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পারিবারিক,.জীবনে শিক্ষার ফলাফল কি? 
নিয়বজে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ন! হবার কারণ কি? 
প্রত্যেক জেলার শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর।--কোন্‌ 
কোন্‌ শ্রেণীর মধ্যে কতটা শিক্ষার বিস্তায় হয়েছে? রুষকদের মধ্যে, 
কারগরদের মধ্যে, ভূতাদের মধ্যে? 
বিস্ভালয়ের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি :করা সম্ভব কি না--হুজে কতটা 
সম্ভব হতে পারে? 


সং বাংলা রবিদ্বৎসমাজ 


স্্ীশিক্ষার বিস্তার-__হিন্দু ও মুসলমানদের ' মধ্যে কতদূর হয়েছে? 
বিস্তারের পথে বাঁধা কি? বাধা দূর করার উপায় কি? 
প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের স্্বিধার জন্ত এক-একটি বিষয়ে ক্মীদের জন্ত 
প্রশ্নমাল। তৈরি করে দেওয়া হুত। তস্ত্রীশিক্ষা” সম্বন্ধে এই ধরনের একটি 
প্রশ্থমালার পরিচয় দিচ্ছি : 
১. জেলায় ক'টি বিদ্যালয় আছে বালকাদের জন্য? শুধু বাঁলকাঁদের 
জগ্য, না বালক-বালিক1 উভয়েরই জন্ত ? 
২, ছাত্রীসংখ্যা কত? দৈনিক ক'জন ক"রে গড়ে উপস্থিত থাকে? 
৩. বিদ্যালয়ে ভাঁতির ব্যাপারে জাতিগত বাধা আছে কিনা? 
৪, ক'বছর বয়সে সাধারণত বালিকাদের স্কুলে ভর্তি করানো হয়, 
এবং কত বছর বয়সে স্কুল ছাড়িয়ে নেওয়। হয়? 
. ক্ষুল ছাড়ার প্রধান কারণ কি? 
৬. স্কুলের পাঠ্য কি? 
৭. বিধবা, না বিবাহিত] স্ত্রীলোক, শিক্ষকতার পক্ষে কাদের ভালে 
মনে হয়? 
৮. হিন্দুদের পারিবারিক জধখবনের গড়ন স্ত্রীশিক্ষার অস্তরায় কি ন1? 
তরুণ হ্বামীর1 তাদের নববিবাছিত1 তরুণী স্ত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে 
কোনো সাহাধ্য করেন কি না করলে, কতটা করেন? ইত্যাদি । 


বিভাগীয় বিষয়ের সাকুর্লার এবং প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নমাল। দেখলে বোবা 
বায়, যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করা হুভ। বাংলার বিহৎসমাজের মধ্যে শুধু সমাঁজবোঁধ জাগানো নয়, 
সামাজিক জীবন ও তার সমস্ত সন্বদ্ধে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির বিকাশেও বঙ্গায় 
সমাজবিজ্ঞান সভার বিশেষ দান আছে ।৪৯ 


রামমোহনের যুগ থেকে বিস্তাসাগরের যুগ পর্যস্ত বাংলাদেশের বিদ্বংসভার' 
মধ্যে ঘে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিল, উনবিংশ শতাব্বীর চতুর্থ পাদ থেকে 
ধীরে ধীরে সেগুলি লোপ পেতে থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে 
উল্লেখ্য হুল- আলোচনার স্বাধীনতা, মতামতের উদারতা, পারস্পরিক 


বাংলার বিদ্বৎসভাওবাঙালাবুদ্ধিজীবী ১২৩, 


মিলন ও ভাববিনিময়, সুমাজচেতনা, বিহ্বৎসমাজের সামাজিক দায়িত্ববোধ, 
নবীন বিগ্চোৎসাহীদের প্রেরণাদান ইত্যার্দি। হদিও বাঙালী হিচ্ছু 
ব্রাহ্ম ও খ্রীস্টানদের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারে তখন মতবিরোধ যথেষ্ট তীব্র 
ছিল, নবীন ও প্রাচীনদের মধ্যে পথের ব্যবধানও ছিল বিস্তর। কিন্তু তা 
সত্বেও বিত্বৎসভার আসরে সকলের মিলুনের পথে তেমন অনতিক্রম্য কোনে 
অন্তরায় ছিল না। আজকের রাজনৈতিক সংঘাতের তীব্রতার যুগে যে 
ছুর্লজ্বপ্রায় বাধার তরি হয়েছে, সেদিন সে-বাধার শি হয়নি। সাধারণভাবে 
আজ প্রায় সকল শ্রেণীর সভা-সমিতির চরিত্রই বদলে গেছে। রাজনৈতিক 
চেতনার প্রভাব সর্বজ্র সমান স্পষ্ট না হলেও,” ত1] থেকে একেবারে 
মুক্ত থাক1 সম্ভব কি নাসন্দেহ। বিদ্বৎংসভার ক্ষেত্রেও এই"প্রভাব অল্লবিষ্তর 
দেখা যায়। রাজনৈতিক সমস্তা ছাড়াও, সামাজিক অর্থ নৈতিক জীবনের 
সমন্তাও আজ আগেকার তুলনায় অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। মানুষের 
সঙ্গে মানুষের ভাব-বিনিময়ের হ্বাভাবিক সামাজিক ইচ্ছা-বাঁসন পর্যস্ত 
স্তিমিত হয়ে আসছে মনে হয়। মানবোচিত সাধারণ উদ্বারতাবোধটুকুও 
ঘেন আমর! হারিয়ে ফেলছি। এ হুল ধনতান্ত্রিক যুগের অব্যর্থ অভিশাপ। 
বেশ বোঝা যায় ষে আজ এই পরিবেশে, বিদ্বৎসভার যুক্ত অঙ্গনে, নিজেদের, 
স্বাতন্ত্র রক্ষা করে, বিদ্ত্জনদের পক্ষে উনিশ-শতকী কায়দায় মিলিভ 
হওয়া খুবই কঠিন। তাই সেকালের মতো কোনে। বিদ্বৎসভা পুনঃগ্রতিষ্ঠ 
করার কথা চিন্তা কর! আজ আর সভব নয়। কিন্তু একালের উপযোগী কোনে! 
'বিদ্বংসভা আজও গড়ে উঠেছে বলে, অথব] গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে 
বলে মনে হয় না। অথচ মানুষের জীবনের সামনে আজ এত জিজ্ঞাসা, এত 
সমস্তা এসে ভিড় করেছে যে বিদ্ধংজনর্দের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে তার উত্তর ব। 
সমাধানের নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব নয়। বিদ্বৎ্জনদের এতিহাসিক ত্মিকারই 
আজ বৈপ্লবিক রূপান্তর হয়ে গিয়েছে। যে তথাকথিত ব্যক্িত্বাতঙ্থয মানবতস্ত 
ও যুক্তিবাদের বাতি ালিয়ে মাচ্ষ মধ্যযুগের অন্ধকার গহ্বর থেকে আধুনিক 
ধনতাঙ্ত্রিক যুগের তথাকথিত আলোকরাজ্যে প্রবেশ করেছিল, সেই যুগ এবং 
ধনতস্ত্রের সেই চেহারাও আজ নেই। আজ তাই উনিশ শতকের বিহৎসমাজ 


বিদ্বংসভা কোনোটারই পুমরুজ্জীবনের কথ! ভাব যায় না। 
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যন্ত্র গণতন্ত্র জনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী 


বিগ্যাবুদ্ধির বেসাতি করে বেঁচে থাক! ক্রমেই বুহ্ধিমানদের সমাজে এক 
সমস্ত হয়ে ধাড়াচ্ছে। সমস্তাটা যে কত জটিল ও গভীর তা আজ আর বিদ্যার 
ব্যাপারীদের বুঝতে বাকি নেই । তবুবুদ্ধিমান সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষই 
যেহেতু নিজের বৃদ্ধি সম্বদ্ধে সবচেয়ে বেশি সচেতন, তাই তার নিশ্ছিপ্র 
অহমিকার লৌহবর্ষ ভেদ করে সহজে এই সমস্তা কোনো নৃতন চৈতন্য সঞ্চার 
করতে পারে 'না। বিদ্যাবুদ্ধির ব্যাপারে মাঙ্গষের মতো এমন অঘোর অচৈতন্ত 
আত্মপ্রেমিক জীব আর কেউ নেই। তার কারণ, বৃদ্ধি থাকলেও মানুষ ছাড়! 
আর কোনে। জীবের বিদ্যার্জনের সৃযোগ নেই এবং অজিত বিদ্যার অহংকারও 
নেই কারও । নিজের বুদ্ধির শৃন্তকুত্ডের শবঝংকার নিজের কানেই অপূর্ব 
শ্রুতিমধুর মনে হয় এবং ঘুমপাঁড়ানি গানের মতো! সেই শব্দে নেশায় বিভোর 
হয়ে থাকতে ভাল লাগে। রাস্তার রাম-রছিম থেকে আরম করে বিদ্যাবুদ্ধির 
দুর্ভেছ্চ সাধনচক্রের সিদ্ধপুরুষ পর্যস্ত সকলএকই সমান স্তরের আত্মকাষৃক বল। 
ঘায়। তাই কবি এজর। পাউগ্ডের এই বীতরাগকে মনে হয় ব্যতিক্রম £ 
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প্রবঞ্চকরের পৃষ্ঠপোষক ভগবানকে আহ্বান করে কবি যে তামাকের 
দোকান ভিক্ষা করেছেন তাতে আশ্র্য হবার কিছু নেই। দেহের সমস্ত 
অঙ্গের মধ্যে মাথার উপর অনেকের আস্থা অগাধ । মাথাটাকে অন্যান্ত 
“কমোভিটি”র মতো! তারা"বাজারস্থ করতে চান না, যদিও গোটা জগৎটাই 
বাজার এবং বুদ্ধিজীবী ও তার বৃদ্ধি ধনতাস্ত্রিক বাজারের পণ্য। বাঁজারদরের 
কথা যদি নিতান্তই ওঠে তাহলে প্রফেসার” নিশিকাস্ত ( সঙ্গীতজ্ঞ ), “প্রফেসার, 
পঞ্চানন (যাদুকর ), প্প্রফেসার” রামচন্দ্র (ব্যয়ামবীর পালোয়ান) ও 
'প্রফেসার” প্রফুল্পকুমার (কলেজ মাস্টার ), সকল শ্রেণীর “প্রফেসার” একবাক্যে 
মাথার ঘর সমান দাবি করবেন। মুশকিল হুল, মাথা এমনই এক পদার্থ 
ঙী 
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বা বিন্বফলের মতে ফাটিয়ে দেখে যাচাই করা যায় ঘা । মগজের ব্যাপারীদের 
সবচেয়ে বড় স্থবিধা সেইখানে । বাকি থাকে, মগজের “প্রোডাক্ট” দেখে 
যাচাই করার পন্থা । কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন উঠবে, কে যাচাই করবে কার 
প্রোডাক্ট”? কোন্‌ রুতী কার কীতি বিচার করবেন? 

এক মাথা যখন অন্ত মাথার বিচার ,করবে, তখনই মাথায় মাথায় 
ঠোকাঠুকি লাগবে । একই পণ্যের ছুই ব্যবসায়ী ধেমন নিজের পণ্যের শ্রেষ্ঠতা 
প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত থাকেন, মস্তিষ্কের কাতির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রতিযোগীর 
সেই হীন আত্মশ্রষ্ঠত। প্রকাশের ব্যস্তত] সর্বক্ষেত্রে প্রকট হয়ে €ঠে। মাথ। 
থাক! সত্বেও ম়্াথ। নিয়েধার্দের মাথাব্যথা নেই, সেই সব সাধারণ লোক, মাত 
প্রধানদের অন্তরের দৈন্ত দেখে শিউরে উঠবেন। নান। আকারের অগ্ডণতি 
গোলাকার মাথার চকমকিঘধণে যে অগ্র,দ্গীরণ হবে, তাতে দেখ] যাবে শেষ 
পর্ষস্ত সকলের বিদ্যাবুদ্ধিই ভম্মীভূত হয়ে গেছে। অর্থের মূলধন সমাজে কহ 
অনর্থ ঘটাতে পারে, ত1 নিয়ে উনিশ শতকের মধ্যভাগে কার্ল মার্কস যুগান্তকারী 
গবেষণা করেছিলেন । কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির মূলধনও যে সমাজের নত অকল্যাণ, 
কত অনিষ্ট করেছে এবং করছে, ত নিয়ে বিশ শতকের মধ্যভাগে আজ ব্রীতি- 
মত চিন্তা করার সময় এসেছে। বর্তমানে সমাজের চিস্তামণিরা তা 
নিয়ে অবশ্য চিস্তা করছেন, কিন্তু সমস্যা এত বেশি যে চিস্তার কোনো 
কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না তারা । একালের ধাবমান সমাজের দিকে চেয়ে 
মগজসর্বস্ব এলিট্শ্রেণী বা বিছতশ্রেণী সম্বন্ধে কোনরকম উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী করা 
তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যাবুদ্ধির কোনো বিশেষ উপরি সমার, 
ত্বীকৃতি ও সম্মান ভবিষ্যৎ পমাজে আদৌ লভ্য হবে কিনা সে বিষয়েও 
অনেকের মনে সন্দেহ জাগছে, ঘত দ্বিন যাচ্ছে এবং বুর্জোয়া সমাজের 
গণতান্ত্রিক গতির বেগ যত বাড়ছে, ততই এই সন্দেছের কৃষ্ছায়া দীর্ঘতর 
হচ্ছে তাদের মনে। 

বুদ্ধিজীবীর বা এলিটশ্রেণীর সম্ভার স্বাতন্ব্য ভবিষ্যতের জনসমাজে স্বীকৃত 
হবে না । কোনো বিশেষ সমাদর ও সামাজিক উচ্চমর্ধাদার অধিকারী হবেন না 
তার]1। তাদের সমস্ত কীতি, ভেলকির মতে। অত্যাশ্র্য ব্যাপার হলেও, দৈনিক 
সংবাদপত্রের চমকপ্রদ সংবাদের মতোই গৃহীত হবে এবং ক্ষণিকের স্ায়িত্বই 
হবে তার প্রাপ্য। কীতিমানের। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রাতঃকালে সমুদ্তাসিত 
হয়ে উঠে, সেইদিন অপরাহে বিশ্মরণের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবেন। বহু 
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কীতিমানের অজশ্র ছোট-বড়-মাঝীরি কীতির তলায় পূর্বের কীতি সমাধিস্থ 
হয়ে যাবে । ছোট-বড়-মাঝারি সকল রকমের মাথাই থাকবে সমাজে, কিন্ত 
কেবল তাদের আকারগত নৃতাত্বিক গুরুত্ব ছাড়া আঁর কোনো “গুরুত্ব আরোপ 
করা হবে না। খ্যাতির বাতি জলে উঠতে উঠতে ফুৎকারে দূপ করে নিভে 
যাবে। পয়লা কাতিকের কীতিমানদের পয়ল! অগ্রহায়ণ চিনতে পারবে না 
কেউ। বিগ্যাবুদ্ধির নাপিসাসদের তখন একমাত্র সাত্বনা হবে (যদি অবশ্থয 
সমাজের গতির সঙ্গে তারাও নিজেদের মানসিক গড়ন না বদলান )-_-আমার 
কীতির চেয়ে আমি ষে মহৎ্*_এই মন্ত্র জপ করে বেঁচে থাকা। ক্রমে তারা 
দেখবেন, তাদের কীতি তো দূরের কথা, তাদের ব্যক্তিত্বের মহত্বও* তাদের 
বিছ্যাবৃদ্ধি কর্ষণ-সাধনের গুহাচক্রের একশত বর্গ ফুট ( ১০ ফুট১৫১* ফুট একটি 
ঘরের আয়তন ) এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার জৌলুষের একটা রশ্মি 
তার বাইরে ঠিকরে পড়ছে না, এবং বৃহত্তর সমাজে তা নির্যমভাবে 
উপেক্ষিত। ছুদ্দাড়গতি বর্তমান জনসমাজের রথচক্রের সমস্ত রহস্যময় ইন্টিলেক- 
চুরাল সাধন ক্র চূর্ণ হয়ে যাবে । এক-একজন সিদ্ধপুরুষ ও তার ছু-চারজন 
মন্ত্রশি্য নিয়ে যে সব 61165 8:০8] গড়ে ওঠে সমাজে এবং মধো মধ্যে তার! 
যেসব ফতোয়। জারি করেন, তার মুল্য নির্ধারিত হবে বাইরের সমাজের 
প্রতিদিনের অসংখ্য হাগুবিল ইশতেহারের মতো চাঞ্চল্য ঘ্দিও বা জাগে 
কোনে। কারণে, তাহলেও বাইরের বিচিত্র চাঞ্চল্যের প্রবল ঘূণিতে সেই একটি- 
মাত্র ইন্টিলেকচুয়াল চাঞ্চল্যের কোনে। আকর্ণই থাকবে না। চাঞ্চল্যের 
প্রতিষোর্সিতায় বিদ্াজীবীর1 সকলের পশ্চাতে পড়ে থাকবেন । 

চলচ্চিত্র রাজনীতি খেলাধূল। ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেখানে জনতার কাছে প্রত্যক্ষ 
চমকপ্রদ কৃতিত্ব প্রদর্শনের হ্যোগ আছে, সেখানে কৃতী ব্যক্তির। উত্তেজন। সঞ্চার 
করতে পারেন অনেক বেশি । আজকের সমাজে তাই অভিনেত1 খেলোয়াড় 
ও রাজনৈতিক নেতার আবেদন হাজারগুণ বেশি জনসম্যজে, বিদ্বংজনের 
তুলনায়। কারণ বিদ্বানদের সঙ্গে জনসমাজের সংযোগ প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ | 
এই পরোক্ষতার খেসারত দিতে হবে তাদের, হয় পর্ণার আড়ালে ক্রমে অদৃ্ঠ 
হয়ে গিগ্পে, অথব1 ঠিক থেলোয়াড় অভিনেতাদের মতো ক্রমাগত তাৎক্ষণিক 
উত্তেজনার খোরাক যুগিয়ে। অর্থাৎ বিদ্াবুদ্ধির ক্ষেত্রেও খেলোয়াড় হতে হবে, 
জবরদস্ত জিমন্যাস্ট । একবার খেল। দেখালেই হুবে না, ক্রমাগত উত্তেজনা হুটি 
করতে হলে ক্রমাগত খেল! দেখাতে হবে, নিত্যনৃতন খেল।। বিস্তার ক্ষেত্র 
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নিত্যনৃতন খেল। দেখানো যে কত কঠিন, তথ বিদ্যাঁজীবী মাত্রই জানেন | তাঁর 
উপর বিদ্যাসমাজ আধুনিক গণশিক্ষার ফলে যত প্রসারিত হবে এবং বিদ্যা- 
ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা ঘত তীব্র হবে, তত তাদের নৃতন নৃতন লেবেল- 
আটা পণ্য সরবরাহের দিকে নজর দিতে হবে। তা ন। হলে, তথাকথিত 
অবাধ প্রতিযোগিতায় তাঁদের উচ্ছেদ অরশ্তভাবী ।' মোদ্দাকথা, যেদ্দিক থেকেই 
ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিচার করা যাক না কেন, বিগ্চাবুদ্িজীবীর্দের সামাজিক 
ভূমিক।, তাদের কীতিকর্মের মূল্যায়নের মানদণ্ড, খ্যাতিমর্যাদা ইত্যাদি সব 
দ্রুত বদলে যাচ্ছে। একদিকে মানুষেরই বুদ্ধিজাঁত যন্ত্র, অন্যদিকে তারই 
আকার্জ্ষত বুর্জোয়া বারোয়ারী গণতন্ত্র (10855 0627090190$ ), এই দুই বস্ত 
আজ বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্থ্য আত্মস্তরিত। গোঠীনংকীর্ণত1 বিদ্যাঁগৌরব, এমন 
কি স্থকীতি পর্যস্ত নিশ্চিহ্ন করতে সমুগ্যত | যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজের 
আদর্শের রূপায়ণে বুদ্ধিজীবীর1 অস্তত ছুই শতাব্দী ধরে তাদের বিদ্যাবুদ্ধিপ্রতিভা 
নিয়োগ করেছেন, সেই সমাজ আজ তাদের বিশাল বুদ্ধিহীন যন্ত্রের নাটবলটুতে 
পরিণত করে তাদের ম্বাতন্ত্রাভিমান গ্রাস করতে উদ্যত। ইতিহাসের এক 
বিচিত্র পরিহাস। 

আজও ধারা সম]জচিস্তায় নিযুক্ত, তার1 সকলে এই ধরনের সব এমন কথা 
বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে বলেন যাতে হতাশ হয়ে যেতে হয়। বনুযুগের উন্নত 
মাথার হঠাৎ এমন শোচনীয় পতনের কথা ভেবে অনেক মাথাওয়াল। ব্যক্তি 
নিশ্চয় বিমর্ষ হবেন, কেউ কেউ হয়ত বিদ্রোহীর মতে। আশ্ষালনও করবেন। 
কিন্ত আস্ফালন বৃথা । সমাজের নিশ্চিত গতি মস্তিকের ডিভ্যালুয়েশনের দিকে । 
ক্রমবর্ধমান আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের মজবুত বলটু হিসেবে তার দাম বাড়বে, কিন্তু 
সামাজিক দাম কমবে। অবশ্ত সামান্য একটু দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, 
মস্তিষ্কের বাজারের এই তেজিমন্দার সমস্তা নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু থাকে 
না । কোনে! মাথাই ঘখন চিরদিন স্থায়ী হাব না, তখন সেই মাথার কর্ষকীতির 
স্থায়িত্ব নিয়ে এত মাথ] ঘামানো কেন? গির্জাগ্রাঙ্গণের গোরস্তানে হামলেটের 
কথা মনে পড়ে। 
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কিন্তু এই অদার্শনিকের সমাজে, দুঃখের বিষয়, দার্শনিক দৃষ্টি অতিশয় দুর্লভ। 
বিশ্বের পু'জিপতিদের তো নেই-ই, বিদ্যার পু'জিপতিদেরও নেই। স্থৃতরাঁং তা 
নিয়ে আমাদের আলোচনারও প্রয়োজন নেই । সব মাথার খুলির শেষ পরিণতি 
যে একই, তা আমরা বিস্বত হুতে পারি বলেই মস্তিকচেতন৷ জীবদ্দশায় 
আমাদের এত প্রথর। আমাদের প্রতিপাগ্ধ হলো, বিদ্যাচেতনার এই প্রাঁখর্য 
ভবিস্াতের বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক জনতাসমাজে স্ভিমিত হয়ে আসঙ্কব, এবং বনগ্রামে 
শগালরাজত্বকালের 'প্লৃতিভা'র যে সংজ্ঞ! তাও অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যাত শুবে। 


কেন হবে? 

হবে প্রধানত ছুটি কারণে, একটি যাস্ত্রিক বা টেকনোলজিক্যাল, এবং 
আরএকটি সামাজিক । 

যন্ত্র ক্রমে মানসলোকের দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং মন্থরগতিতে নয়, 
দ্রুতগতিতে । মানবমনের ঘা কিছু ধর্ম ও কর্ম, যা নিয়ে এত দর্প এবং 
এতকালের রহস্তাচ্ছন্ন ইন্দ্রপু্রী রচনা, তা সমস্তই আজ যন্ত্র অধিকার করতে 
'উদ্ধত। যে বুদ্ধি দিয়ে মানুষ যন্ত্র গড়েছে, সেই বুদ্ধি বিনাশের পথ আজ 
প্রস্তুত করছে যন্ত্র। 4০৮91050108 বা যন্ত্রমানসবিদ্া নামে এক নৃতন 
সাধনোপধষোগী বিদ্যারহ বিকাশ হয়েছে সম্প্রতি। আজও ধার ত্বতন্্রভাবে 
বি্বান-বুদ্ধিমান বলে পরিচিত তার! বলছেন ঘে ভবিষ্যতে এই সাইবারনেটিক্সই 
অতীতের সমস্ত বিদ্যার জৌলুষ আচ্ছন্ন করে ফেলবে । যাত্ত্রিক সমাজে, যান্ত্রিক 
মানুষ প্রধানত যন্ত্রমানসবিদ্ভার চর্চা করবে। লেই ভবিষ্যৎ্টা আর কত 
দুরে ঘদি জানা যেত, তাহলে হয়'ত ক্রমবিলীয়মান বুদ্ধিজীবীদের মস্তিকস্কীতির 
তুরারোগ্য ব্যাধির খানিকটা উপশম হতে।| কিন্ধু ত1 সঠিকভাবে জানবার 
উপায়, নেই। তাই পদে পদে ব্যর্থ হয়েও অপদার্থ বুদ্ধিজীবীদের আশার 
অন্ত নেই। নৈষর্ম্যের নামাস্তর বুদ্ধিবিলাসের আত্মতৃপ্তিও তাদের অফুরস্ত | কিন্ত 
তাহলেও যস্ত্রের অনিবার্য নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি নেই। 09৮০:0৩6০5-এর 
একখানি পপুলার বইয়ের মুখবন্ধে সম্পাদকরা লিখেছেন £ 
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একদা এক সাধুপুরুষ এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, য] দিয়ে 
দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণ কর] যায়। খুব ধুদ্ধিমান যস্ত্র না হলে এ রকম “কাজ 
করতে পারে না। কিন্তু তার চেয়েও বুদ্ধিমান হলেও সাধুপুরুষটি, এত 
বুদ্ধিমান যে আজ পর্স্ত কোনো' যন্ত্র তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান প্রমাণিত 
হয়নি । কোনো যন্ত্রের সাহায্যে আজ পর্যস্ত এমন একজন সাধুপুরুষ তৈরি 
করণ সম্ভব হয়নি ধিনি যাই হোক কিছু প্রমাণ করতে পেরেছেন। 


তাহলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমান শতাব্দীতে যন্ত্র ও 
মনের ব্যবধান অনেক কমে গেছে । হিসেব-নিকেশ, সমস্যাপূরণ ইত্যাদি 
নানারকমের কাজ য। এতদিন মানবমনের অন্ঠতম কর্ম বলে পরিগণিত 
হতো, আজ ত! বিচিত্র সব যাস্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক কর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। 
এই সব কর্মরত যন্ত্রগুলি সত্যই ভয়াবহ। তাদের দিকে তাকালে মনে 
হয়, মনোরাজ্যে এই যন্ত্রের অভিষান কতদূর পর্যস্ত চলবে এবং কোথায় এর 
শেষ হবে! কেউ আজ নিশ্চিত বলতে পারেন ন। ষে ভবিস্যতে আস্তর্জাতিক 
দাবাঁখেলায় যঙ্ত্রে যস্ত্রে প্রতিযোগিতা হবে কি না। কেউ এমন কথাঁও 
বলতে পারেন না যে যস্ত্রই ভবিষ্যতে ভাল ভাল সনেট ও কবিতা লিখবে 
কি ন৷ এবং সেগুলি ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে সংকলনে স্থান পাবে কি না। 
শিল্পীদের মতে। ভাল ভাল ছবিও ষে যন্ত্র আকতে পারবে না, য। রয়াল 
আকাদেমির প্রদর্শনীতে স্থান পাবে, এমন কথাও কেউ বলতে পারেন ন। 
আজ। অনেক শিল্পীচক্রের জটিল সাধনারও প্রতিদ্বন্দ্বী হবে যন্ত্র! 


€্‌ 


এই সব ঘটন। হয়ত স্থদূর ভবিষ্যতে ঘটবে । আরশ অনেক দূর এগোতে 
হবে যস্ত্রকে। কিন্ত তাতেও নিশ্চিন্ত হবার কিছু নেই, কারণ যন্ত্র দুরস্ত 
গতিতে এগিয়ে ষাচ্ছে। যন্ত্রকে আজ উপেক্ষা! করলে চলবে না, মানুষ 
মতো৷ তাকেও বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। যস্ত্রকে ন। বুঝলে মান্য নিজেকেও . 


' বুঝতে পারবে না ।* 


যন্ত্রের চুর্ধর্ষ অগ্রগতির এই চিত্র নিঃসন্দেহে ভয়াবহ । কিন্তু আজ আমাদের 
কাছে যা ভয়াবহ, ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষের কাছে তা স্বাভাবিক ও স্বথাবহ 
হতে পারে। যন্ত্রযুগের শৈশবকাঁলে যে সব যন্ত্র মানুষের কাছে ভীতিগ্রদ 
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মনে হয়েছিল, আজ তা এককণা বিম্ময়ও উদ্রেক করতে পারে না। মনোধ্ত 
ও বৃদ্ধিযন্ত্র আজ যতই তাঁজ্জব মনে হুক, ভবিষ্যতে তা মানুষের মনসহ। হয়ে 
ধাবে। তার পৈপ্লবিক সামাজিক প্রতিক্রিয়ার স্ত্রপাতেই আজ আমরা 
স্তম্ভিত ও মর্মাহত হলেও, ভবি্তন্ঠের মানুষ আমাদের মনোভাবকে অর্ধবর্বর 
মনে করে মুচকি হাসবে । সমাজের আর কোনো জনশ্রেণীর এই সর্বাত্মক 
যাস্ত্রিকতায় বিশেষ ক্ষাতিবৃদ্ধি হবে ধলে মনে হয় ন!, বরং লাভেরই সম্ভাবন। 
বেশি। সমূহ স্মতি হবে বুদ্ধি্গীবাঁদের, তার্দের একুল-ওকৃল ছুকূল যাবে। 
মগজের রহশ্যলোকের স্থক্ষতম ন্বায়ুচক্র যদি বাইরের অভিনব যন্ত্রের জটিল 
কলকজ্জায় দপাস্তারত হয় এবং তার আধিভৌতিক ক্রিয়ার সমস্ত বাহাদুরি 
যি সেই খানুবায় ষঙ্ধ আত্মপাৎ করে বমে, তা হলে বেচারী বুদ্ধিজীবীর সমস্ত 
দম্ভ চূর্ণ হয়ে যাবে। য্ত্র যর্দ সনেট লিখতে বসে, তুর্বোধ্য ইন্টিলেকচুয়াল 
কবিত? অনর্গল রচন1 করে যায়, বড় বড় অঙ্ক ফরম্যুলা স্ট্যাটিগ্টিক্স একনিমেষে 
সমাধান করে ফেলে, অতীতে কবে কি হয়েছিল, সন তারিখ বসিয়ে দিলে 
যদি তার ঘটনাপঞ্জী তৈরি করে দেয় কয়েকটি চরিত্র ( যেমন একটি ছেলে দুটি 
মেয়ে, ছুটি ছেলে সাতটি মেয়ে তেরটি ছেলে একটি মেয়ে ইত্যাদি ) ফানেলের 
মধ্যে কাগজের টুকরোয় লিখে, পুরে দিলে যদি সেই যন্ত্র পামু'টেশন-কম্বিনেশন 
করে হাঙ্জার রকমের উপন্তাস-কাহিনী রচন1 করে ব্রডকাস্ট করতে পারে, 
ত1 হলে বুদ্ধিজীবীর্দের এতদিনের কারসাজি এবং স্থজনশীল ( ০5981%৩ ), 
মননশীল (10511906891) ইত্যাদি সাহিত্যকর্মের সমস্ত বুজরুকি ধর। পড়ে 
ষাবে। বুদ্ধিজীবীর! তখন কি করবেন? 

কবি এলিঅটের ভাষায় 0116) 810 0০908186101 ৪0৫ 79811, 
ছাড়া__নর্থাৎ যাস্ত্রিক উপায়ে “জন্মগ্রহণ, যাস্ত্রিক উপায়ে 'রমণ এবং 
ষাস্ত্রিক উপায়ে “মরণ” ছাড়] তাদেরে করণীর আর কিছু থাকবে না। 
হ্থজন-মননের যাবতীয় কর্ম তখন যন্ত্রই করবে, কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ 
শ্রমজীবী, কেউ কৃষিজ্টাবী, এই ধরনের সনাতন সামাজিক শ্রেণীভেদ 
আর থাকবে না। সকলেই একশ্রেণীর মানুষ হবে-_যস্ত্রজীবী। যে 
, গলদ্ঘর্ম হয়ে চার লাইন কবিতা লিখবে বা উপন্যাস নামে কাহিনী রচনা 
করবে সে শ্থজনশীল, এবং যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে চিস্তাশীল বিষয় রচন। 
করবে নে মননশীল, শোন। যাচ্ছে ষে বুর্জোয়াযুগের এই সব বস্তাপচা 
বিচারভেদ ধুলিসাৎ করে দেবে আগামীকালের মহাষন্ত্র। বুদ্ধিজীবীদের 
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একশত বর্গফুটের ক্ষুত্র ক্ষুত্র বৈদ্যুতিক বুদ্ধিচক্র থেকে, ধর্দি কোনো সিদ্বপুরুষ 
কয়েক হাজার ভোপ্টেরও বুদ্ধির খেল! দেখান, তাহলেও সমাজের লোক 
নির্বাক বিস্ময়ে তাকে আর প্রাগৈতিহাসিক যাদুকরের মর্ধাদ। দেবে না। 

সেই মহাষস্ত্রের যুগ আসছে বললেও ঠিক হবে না, তার পদধ্বনি ক্রমেই 
জোরে শোনা যাচ্ছে। সশরীরে আবির্ভাবের আগে তার .অশরীরী যাস্ত্রিক 
আত্মা সমগ্র সমাজকে এর মধ্যেই প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। এখন আর 
কোনে! মান্ষের সামগ্রিক (9691) সত্তা বলে কিছু নেই। যে-কোনো 
ক্ষেত্রের যে-কোনো মান্য এখন “অংশ? (7081) মাত্র, নাট-বলটু মাত্র, সম্পূর্ণ 
মানুষ নয়। এখনকার “সাহিত্যিক বলতে এমন কি সেদিনকার বঙ্কিমচন্দ্র 
রবীন্দ্রনাথের মতো! পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক বোঝায় না। সকলেই' ভগ্নাঙ্গ (বা 
বিকলাঙ্গ ) “লেখকঃ মাত্র। কেউ গল্প, কেউ কবিতা, কেউ উপন্যাস, কেউ 
রম্যরচনা, কেউ সমালোচনা-_প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদির “লেখক*। অথচ 
এর মধ্যেও কাহিনীলেখক ও পছ্যলেখকরা শ্ছজনশীলতার আত্মস্তরিতাটুকু 
শেষ পু'জিপাটার মতো আকড়ে ধরে আছেন। টুকরো -টুকরে৷ হয়ে গেছেন, 
তবু প্রাণটুকু ধুকৃধুকু করছে । আজ আর “এতিহাসিক+ বলে কেউ নেই। 
কেউ অষ্টাদশ, কেউ উনবিংশ শতাব্দীর, কেউ মোগলযুগ, কেউ ব্রিটিশ যুগ, 
কেউ গুপ্তযুগের, কেউ রাজনৈতিক ইতিহাসের, কেউ সামাজিক, কেউ বা 
অর্থনৈতিক ইতিহাসের, কেউ আবার একই শতাব্দীর একটিমাত্র পর্বের 
(যেষন ১৭০০ থেকে ১৭২৫ খ্রীঃ) “বিশেষজ্ঞ | আজ আর “ডাক্তার” বলেও 
কেউ নেই। চোখ নাক ফ্াত গল! হৃৎপিও ইত্যাদির শ্বতন্ত্রসব “বিশেষজ্ঞর1” 
আছেন। কোনো ব্যাধির জন্য হয়ত চোখ গল। দাত পেট ও ফুস্ফুস্‌ যন্ত্রণা 
দিচ্ছে। তার জন্ত পাচজন বিশেষজ্ঞের কাছে ঘেতে হবে, তার। পাচখান। 
প্রেসক্রিপশন দেবেন। কিন্তু সবকটি মিলিয়ে আসল ব্যাধিট| কি হয়েছে ত1 
জানতে গেলে, পাচখান1 প্রেসক্রিপশন নিয়ে কার কাছে ঘেতে হবে জান! 
নেই। এইভাবে বিচার করলে দেখ! যাবে, সমাজের শর্বক্ষেত্রের কর্মই যাস্ত্রিক 
হয়ে উঠেছে, খণ্ডিত হয়ে যন্ত্রের কলকজ্ঞার মতো টুকরে] হয়ে গেছে। সব 
মাস্ষই বিকলাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ মানুষ নেই যাস্ত্রিক সমাজে । এহেন অবস্থায় 
বুদ্ধিজীবীর ভবিষ্যৎ গোবি মক্ষতভৃমির মতে। ধূসর, চেরাপুজী থেকে একখানা 
মেঘও সেখানে আর উড়ে আসবে না কোনোদিন, অস্তত বঙমান ধনতান্ত্রিক 
শ্রেণীসমাজের আকাশে | 


বস্ত্র গণতন্ত্র জনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী ১৩৭ 


সবার উপর বুর্জোয়। যন্্রযুগের বারোয়ারী গণতন্ত্রের (10855 ৫5110907809) 
ধাঁকা তো আছেই | সব ঘটনার গুরুত্ব ও কীতির মহত্ব আজ ন্দায়ুমগ্লীর 
সাময়িক শিহরণ-স্থড়স্থুড়ি দিয়ে মেপে দেখে বিচার কর] হয়। খ্যাতি-অখ্যাতি, 
প্রিয়তা-অপ্রিক্নতা, প্রশত্তিনিন্দা, সবই এ সমাজে সোভার জলের মতো 
বজবজিয়ে উঠে বিলীন হয়ে যায়। রাজনীতির নিবাচনের (61০6107 ) 
ক্ষেত্রে, নেতাহুগমনের ক্ষেত্রে, সর্বদাই এই দৃশ্ত নজরে পড়ে। যন্ত্রভিত্তিক 
স্নায়ুশিহরণসর্ব ৰ বুর্জোয়। গণতান্ত্রিক জনতাসমাজের এটি একটি উল্লেখ্য উপসর্গ । 
সাহিত্য অথবা বুদ্ধিজীবীদের বেচাকেনার “পণ্য” সমাজবহিতূর্ত বস্ত নয়। 
স্থৃতরাং উপসর্গ সাহিত্র ক্ষেত্রেও প্রকট হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সমন্ত দেশে 
হয়েছে, বাংল! দেশেও । এই উপপর্গ একজন সমাজতত্ববিদ এইভাবে ব্যাখ্য। 
করেছেন $* 
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ম্যানহাইম বলেছেনঃ বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে জনসমাজের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। 
সেই সংযোগ মধ্যবর্তী কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে স্থাপিত 
হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির একট] যে নিজন্ব চরিত্র থাকে তা! হঠাৎ বদলায় 
না। সংখ্যালঘিষ্ঠের উদ্দার গণতন্ত্রের যুগ থেকে যতই আমর! বারোয়ারী 
গণতন্ত্রের যুগে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই সমাজের এই মধ্যবত্তাঁ প্রতিষ্ঠানগুলির* 
গড়ন ও চরিত দুইই বদলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ম্যানহাইম ষে কথাটি পরিক্ষার 
ক'রে বলেননি, সেটি হলে। প্রতিযোগী ধনতন্ত্রের যুগ থেকে যত একচেটিয়া 
ধনতস্ত্রের যুগে সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে, তত এই সমস্ত উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। 


ক 10800121)6170, 7882) 8100 90089$ত, 200, 96-9৭. 


১৩৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


সব ভেঙেচুরে নৈরাকার হয়ে গিয়ে সমস্ত সমাজটা একট চেনাপরিচয়হীন 
নামগোত্রহীন জনম্বোতে পরিণত হচ্ছে।' সাহিত্য শিল্পকলা! সবই 
সেই শ্োতের অন্থগামী। তার ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে ম্যানহাইম 
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এই ধরনের সদাপ্রবহমান সমাজে স্থিতিশীল বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব 
থাকা সম্ভব নয়। জনতাসমাজের যেমন স্থিতি নেই, তেমনি তার্দের আদর্শ 
আচার চিস্তা-ভাবন। রুচি নীতিনীতি কোনোটারহ স্থিতি নেই। স্থিতিহীন 
জনগোঠীকে বারংবার নূতন নৃতন উত্তেজনার বৈছ্যতিক “শক্‌” দিয়ে নাড়া 
দেওয়। প্রয়োজন এবং সেইভাবে নাড়া ন। দিলে তাদের একত্রে জড়ে| করা 
যায় না। সেইজন্য দেখা যায়, একালের সাহিত্যিক-লেখকর। ধার। হঠাৎ 
একখান। বই লিখে রাতারাতি “বিখ্যাত” হয়ে গেলেন, গরম কেকে'র মতে। 
ধাদের বই বিক্রি হলো, দুদিন পরে, পাঠকজনগোঠী তাদের ততোধিক ভ্রুত- 
গতিতে ভুলে গেল এবং তাঁদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বই আর বিকলে। না তেমন | 
জনমনের গতি লক্ষ্য করে লেখকর] তখন তারই পরিতুষ্টির পথে অগ্রসর 
হলেন। সম্ভা ০980৮, বিচিন্র সব উত্তেজনা, তাদের সাহিত্যের প্রধান 
উপজীব্য করতে হল। সাম্প্রতিক বাংল! সাহিত্যের ধাঁরায় এই উপসর্গ 
যেমন প্রকট হয়ে উঠছে, তেমনি অন্তান্ত দেশের সাহিত্যেও হচ্ছে। প্রতিভা 
বুদ্ধি মননশক্তি অথব1 তথাকথিত “ম্ষ্িশক্তি+, সবই যদি ক্ষণিকের চমক ও 





স+২ 01010, 
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উত্তেজনা সঞ্চারের কর্মে নিয়োগ করতে হয়, ত] হলে বুদ্ধিজীবীর সনাতন 
স্বাতন্ত্াভিমান আর টি'কে থাকে না। সেকালের ম্যাজিসিয়ান পুরোহিতদের 
সগোত্র একালের বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত ন্স্টিশীল, শিল্পীরা, তাই মনে হয়, 
ষন্ত্র ও বারোয়ারী গণতন্ত্র ছুই-এর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে লোপ পেয়ে যেতে বাধ্য। 
ফরালী মনীষী পৃল ভ্যালেরী' ৮৪৪] ৬৪1৩1 ) ভার 001 109511% 20৫ 
[105796015” রচনায় এই সভ্ভাবনারই ইঙ্গিত করে গেছেন। দেশ- 
বিদেশের আরও অনেক চিন্তাশীল মনীষী স্বগোীর এই অবশ্থভাবী বিলোপের 
কথা বলছেন। জমাজবিদরা তে] বলছেনই | বুর্জোয়] যন্ত্র-গণতস্ত্রের যুগে 
কেবল বুরোক্রাটিক বিপুল রাষ্টরযস্ত্, অর্থনৈতিক *উৎপাদনযন্ত্র এবং নিত্য- 
উদ্ভাবিত জ্পব বুদ্ধিকর্মযন্ত্র থাকবে, এবং মানুষ থাকবে তারুকজ্জা-বলটু হয়ে। 
অনুভূতি বুদ্ধি প্রতিভা এসব কথার তাৎপর্যের আযুল পরিবর্তন ঘটবে। 
মস্তি মাষের সর্বশ্রেষ্ঠ বরেণ্য অঙ্গ হলেও, দেহের হন্তপদাদি অন্যান্য অজের 
সঙ্গে তার গুণগত কোনে। পার্থক্য থাকবে না। যন্ত্রদেবত। মানবসমাজে সাম্য 
প্রতিষ্ঠা করবে। মনোপলিস্ট ক্যাপিটাক্স্টদের রজতমুদ্রার যাছতে যান্ত্রিক 
সমাজে সমন্ত মনন-চিন্তাভাবন1 কাজকর্ম চেতন। অনুভূতি যন্ত্রবৎ পরিচালিত 
হবে। আমরণ এই সামাজিক পরিবেশ্েই আজ বাস করাছ। তাই বুদ্ধিজীবীর 
ত্বাতগ্ত্য ও অহমিক। আজও আমর] তৃণখণ্ডের মতো আকড়ে আছি, মস্তিষ্ষের 
এন্্রজালিক মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। এ মোহ যখন 
কাটবে, এবং দেহিক ও মানসিক মেহনতের পার্থক্য খন আমর ভুলতে 
পারব, তখন আমরা নৃতন সমাজের উপষোগী মানুষ হয়ে উঠতে পার্ব। 


৩১৬৫ পন 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ 


উনিশ শতকের চতুর্থাংশে বাঙালী বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর সামাজিক রূপ খানিকটা 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রধানত কলকাতা শৃহরকে কেন্দ্র করেই এই ব্ূপায়ণ আরম্ভ 
হয়। দ্বভাবতঃই প্রথম পর্বের বুদ্ধিজীবীদের এই রূপায়ণ অনেকটা অস্পষ্ট, 
কিন্তু ত1 হলেও তার সামাজিক গোঠীগত বৈশিষ্ট্য তখনকার পরিবেশের মধ্যে 
কিছুট1 ফুটে উঠবার স্থযোগ পেয়েছিল। বাঙালী বুদ্ধিজীবীর তখন প্রধানত 
ছুটি গোঠীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম গোষ্ীকে আমরা 71801619108115 বা 
এতিহ্পস্থী বলতে" পারি, এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে বলতে পারি 40511019 বা 
পাশ্চাত্তাপস্থী। ছুই গোষ্ঠীকেই কতকটা "রমপন্থী” বল। যায়। এতিহাবাদীর' 
প্রাচীন দেশীক্ম এঁতিহাকে অনেকট। অন্ধের মতে! আকড়ে ধরে থাকতে 
চেয়েছিলেন, নৃতন যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে তার পুনবিচার করতে চাননি 
পাশ্চাত্যবাদীর1 ইয়োরোপীয় জ্ঞানবিদ্যার হঠাৎআলোর ঝলকানিতে এতদূর 
ধশাধিয়ে গিয়েছিলেন যে দেশীয় এতিহাকে একনিংশ্বাসে নস্যাৎ করতেও তার। 
কুন্তিত হননি । প্রথম পর্বের সংঘাত «ই ছুই গোষ্ঠীর মধ্যেই তীব্র হয়েছিল । 
কিন্ত তৃতীয় আর একটি গোঠীর বিকাশ এই সময় থেকে হতে থাকে-_তীদেরই 
আমরা। “13071910156” বুদ্ধিজীবী বলতে পারি। এদেশের ক্ল্যাসিক্যাল 
এঁতিহ্ পুনরুদ্ধার করে, তার কালোপযোগিত বিচার করে, বহমান কালগঙ্জার 
সে তার মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই তাদের “হিউম্যানিস্ট? বুদ্ধিজীবী, 
বলতে বাধা নেই। পাশ্চাত্যবাদীরাও হিউম্যানিস্ট ছিলেন, কিন্ত জীবনবোধ 
ও ষুগাদর্শের দিক থেকে যতটা ছিলেন, নিজেদের ব্যক্তিগত সাংস্কৃতিক 
আচরণের দিক থেকে ততটা ছিলেন 'না। তবু তারা যে “হিউম্যানিস্ট, 
ছিলেন তাতে কোগো সন্দেহ নেই। এই দিক থেকে বিচার করলে 
বাংলাদেশের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের ছুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়, একটিকে 
বল! যায় “পাশ্চাক্যবাদী,. হিউম্যানিস্ট” আর একটিকে বলা ষায় প্্যাসিক্যাল 
হিউম্যানিস্ট? | 

কিন্ত হিউয্যানিস্ট কারা, এবং হিউম্যামিজম কি ? সনাতন এঁতিহ্বাদী বা 
(80166909115 কেন হিউম্যানিস্ট নন ? হছিউম্যানিজম নবধুগের মানুষের 
এগিয়ে চঙ্গার পথের 11601985 বা জীবনদর্শন | 'নবধুগ” মানে অবশ্য ইতিহাসের 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ ১৪১. 


দিক থেকে ধনতান্ত্রিক যুগ, এবং নবধুগের মানুষ মানে সেইযুগে ধার! প্রধান 
হয়ে ওঠেন সেই ধনিকশ্রেণী। এই ধনিকশ্রেণীর প্রথম অভ্যুদয়কালে এমন 
একটি জীবনদর্শনের প্রয়োজন তাদের ছিল য। মান্থষকে পারজ্রিক চিত্ত! থেকে 
মুক্ত করে জাগতিক চিস্তায় আকৃষ্ট করবে, ঈশ্বর-মৃখাপেক্ষী না হয়ে আত্ম- 
বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ করবে, এবং অগিতপ্রাকৃত পরমার্থবোধের বদলে মানবমৃত্ী 
জীবনবোধের বিকাশে সাহাষ্য করবে। এই আদর্শসংগ্রামে যেহেতু তাদের 
প্রাচীন এতিহের “চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেইজন্যই তাদের প্রাচীন 
ক্যাসিকাল যুগ থেকে নৃতন যুগোপযেগী আদর্শ ও নীতি পুনরহুসন্ধান করার 
প্রয়োজন হয়েছিল । সমাজচিস্তা ও মানবচিস্তাঁর জন্য তার] সেদিন সংগ্রাম" 
করেছিলেন, নিজেদের শ্রেণীন্বার্থ সিদ্বির জন্য-_-আঘথিক মুনীফার চিস্তার চেয়ে 
পরমার্থ-চিন্তা তাঁদ্দের অধিকতর কাম্য ছিল না, তাই মাহুষকেও সেই চিন্ত। 
থেকে তার মুক্ত করতে চেয়েছেন। তাদের কাম্য ছিল নগদ 109191110 
অর্থচিন্তা, তাই ইহজগৎ ও ব্যক্তিসত্তার চিস্তার দিকে তার? মানুষের মনকে 
আকধণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ধনিকশ্রেণী তাদের শ্রেণীষ্বার্থের জন্ত 
এই আদর্শ প্রচার করলেও, সাধারণভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের 
এতিহাসিক অগ্রগতিতে সেই সময় এই আদর্শ খানিকট। সাহাধ্য করেছে। 
ধনিকশ্রেণীর এতিহাসিক ভূযিক। বিশ্লেষণ-প্রসজে মার্কস্-এঙ্গেলসের বিখ্যাত 
উক্তির কথ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় £ 
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নবযুগের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীয়। ধনতঙ্ত্রের উন্মেষপর্বে ইয়োরোপে তাদের 
জাগতিক ও মানধমুশী আদর্শের জন্ত সংগ্রাম করে এইজন্ই ইতিহাসের 
সন্মুখগতিতে সাহায্য করেছেন এবং এই কারণেই তার? প্রগতিশীল । এইজন্তই 


১৪২ বাংলার বিদ্বৎ সমাজ 


দেখা যায়, নবযুগের শ্চনাকালে নৃতন বিভ্তবানশ্রেণী $ বিছ্বানশ্রেণী, সমাজের 
প্রায় একই স্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বাংল। দেশে হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীরা 
এই এতিহাপিক অর্থেই হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু 'ামাঘের 
দেশের পাশ্চাত্যবাদীদের সাংস্কৃতিক আচরণের দিক থেকে এবং কিছুট। বিদ্যার 
দিক থেকেও, আদর্শ হিউম্যানিস্ট বল। হায় না। কারণট। 'মবশ্ত আমাঘের 
ইতিহাসের দিক থেকে করুণ। পাশ্চাত্য রেনের্সাসের যুগে, এতিহানিকর। 
একবাক্যে বলেছেন_-4018951081 19210105 /85 91700960 %/101) 109810 
ন891161৩৩.৮- কিন্ত আমাদের দেশে কি ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতাবদ্যা আধুনিক 
বুদ্ধিজীবীদের মনে সেইরকম যাছুকরী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল? 
তা পারেনি, এবং তার কারণ হল আমাদের পরাধীনতা | বাংলার নবযুগের 
বুদ্ধিাবীর্দের বড় একট অংশ ইংরেঞ্জদের হংরেজিবিদ্ভায় যতট। প্রলুব্ধ 
হয়েছিলেন, নিজেদের দেশীয় বিদ্যায় ত1 হননি । বিশেষ 'করে আখলিসিস্ড 
বা পাশ্চাত্তবাদীরা তো। হনইনি। নৃতন ইংরেজ রাজার রাজভাষা ও 
রাজাবছ্যা। উদীয়মান বাঙালী বিস্তবান ও বিদ্বান উতয়শ্রেণীর মনে এন্দরঞ্জালিক 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ ইংরেজিবিদ্য। |বত্তলাভ ও সামাজিক 
মর্যাদানলাভের সহায়ক । সে প্রভাব দু-এক পুরুষে নয়, আজকে প্রায় 
সাত পুকরুষেও আমর! কাটিয়ে উঠতে পারিনি । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-তৃতীয়াংশ 
পর্যস্ত, অর্থাৎ ওয়ারেন হেহিংসের সময় থেকে উইলিয়ম বেটিস্কের সময় পর্যস্ত, 
এদেশে ব্রিটিশ শাসকদের শিক্ষানীতি ছিল, ক্ল্যাসিকাল প্রাচ্যবিদ্যানন পোষকতা। 
করা। সেজন্য কলকাতায় মাদ্রাসা ও বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল এবং ১৮১১ সালে লর্ডা মণ্টে। তার শিক্ষাপ্রন্তাবে নব্ীপে ও ত্রিহুছধে 
ছুটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার কথ। বলেছিলেন, এবং প্রসঙ্গত এদেশের প্রাচীন 
বিদ্ধৎসমাঁজের ক্রমাবনতির কথ] উল্লেখ করে মন্তব্য করেছিলেন £ 
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কেবল বিদ্ভারই যে অবনতি হয়েছিল তাই নয়, বিদ্বংগোষীর সংখ্যাও থে 
কত কমে এসেছিল, মিণ্টে! সেকথ। ইঙ্গিত করেছেন। রাষ্ট্র-ছূর্যোগ, অর্থ- 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ ১৪৩ 


নৈতিক কারণ, এবং প্রধানত সেকালের জমিদারশ্রেণীর পোষকতার অভাব-__ 
এই কয়েকটি কারণে প্রাচীন বদ্ধৎসমাজের বিলোপ ঘ্টাছল। [কন্ত ফোট 
উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) প্রাতষ্ঠার পর, এবং স্থপ্রিযম কোর্ট ও অন্তান্ত 
জেল1-আর্দালতে জজপ।ওত ?নয়োগের ফলে, বশেষ করে হংরেজ শাপকদের 
প্রাচ্যাবগ্ভার পোষক তর জন্ত, কলকাত। শহরে সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ বদ্বৎসমাজের 
নৃতন একটি গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠোছল। পান্রী উইলিয়ম ওআডের 44 776 ০ 
4162 1175£07)75 47112704575 0772 74)//:0102)) ০7 %/72 £2874095 গ্রন্থের 
চতুর্থ খণ্ডে ১৮২* সালের কলকাতার টোল-চতুষ্পাঠীর একটি |ববরণ পাওয়া 
যায়। কলকাতায় তখন প্রায় ২৮ জন পণ্ডতের টোল ছিল এবং তার 
ছাত্রসংখ্যা |ছল প্রায় ১৭৩ জন। এই [বরণ থেকে বোঝা যার, নৃতন 
বছ্যাকেন্দ্র কলকাত। শহরেও উ1নশ শতকের গোড়ার দিকেই (80109091150 
পাগতদের একটি সমাজ বা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে । ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ 
প্রতিষ্ঠার পর এই [বছৎগোণীর অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হবার সম্ভাবনা অনেকট। 
কমে যায়। কলকাতার সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করে স্কোলের পাণ্ডতগো্জ 
একালের বদ্ৎসমাজের নোতক প্রাতছন্বী হয়ে দাড়াবার স্থযোগ পান। 

[কন্ধ হংরেজর! যখন প্রত্যক্ষভাবে প্রাচীন ক্্যাসিকালাবগ্ভার পোষকতা। 
করিলেন, এবং ইংরেজি শক্ষার ভাল প্রাত্ষ্ঠান যখন কিছুই ছিল না, তখন 
থেকেই দেখা যায়, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এদেশের মধ্যবিভশ্রেণার আগ্রহ 
বাড়াছল। রামকমল সেন ১৮৩৪ সালে প্রকাশত তার হংরেজি-বাংন। 
আঁভঙ্ধানের ভূমিকায় ভার উল্লেখ করেছেন £ 

ছা। 1774 00৩ ৯০]১:০106 €০৮ 25 6968091151)20 1)610, 210৫. 
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8৪009০816৩0 (০ ০99 495118015 ৪174 11699592.. 
তখন হংরোজর 1শক্ষক 1ছলেন স্থাপ্রম কোটের সাহেব আটনি ও 
.আযাডভোকেটদের বাঙালা কেরানার1। তার] ইংরোজতে আবেধনপআজাফি 
লিখতে পারতেন, এবং কাজকম চালানোর মতে। 995 10০ 5919 ৬511 প্রভাত 
কিছু ইংরোস শবের স্টাকস্ট |ছলেন। একটি নোটথাতার মধ্যে তার হংরোজ 
শব্দ লখে-ালখে স্টক করে রাখতেন। ধার ষত বোশস্টক থাকত, তিন 
তত বড় হংরোজর পণ্ডিত বলে খাতির পেতেন। রামকমল সেন তার 
অভিধানের ভুমকায় কয়েকজনের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্, 
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তিনি বলেছেন, যতদূর অন্সন্ধান করে জান! যায়, রামরাম মিশ্র নামে একজন 
ব্রাহ্মণ “89 (৩ ডি5% চ)0 17195 209 0078105181৩ [010951689 নি 
(১৩ 70081181) 19118098০. অনেক বাঙালীবাবু তখন তার ছাত্র ছিলেন। 
রামরামের পর রামনারায়ণ মিশ্র, আনন্দীরাম দাস, রামলোচন নাপিত, 
কষ্মোহন বহ্ৃ, এবং আরও পরে রামকমল বলেছেন, ভুবানী দত্ত, শিবু দত্ত ও 
অন্ত ছু-একজন +%/216 ০9190178650 ৪5 ৫0771171246 7210511518 9০1)018,79- 
ইংরেজির এই ০০97011515 5০1১0191-দের বিদ্যা তখন একখানি 919011178 
7০০]. ও ৬/০1 8০০৮-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ'র। নিজের স্কুল করে 
ইংরেজি শিক্ষা দিতেন এবং বাঙালী ছাত্রদের কাছ থেকে তার জন্য বেতন 
নিতেন ৪২ টাকা থেকে ১৬২ টাকা। পর্যস্ত | 

বিবরণটি বাইরে থেকে কিছুটা] লঘু মনে হলেও, সামাজিক ইতিহাসের 
দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আঠার শতকের শেয্পপাদ থেকে উনিশ শতকের 
প্রথমপাদ পর্যস্ত, অস্তত ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার আগে পর্যস্ত, বাংলা 
দেশে নৃতন ইংরেজি শিক্ষার বাস্তব চিত্রটি এর মধ্যে কয়েকটি রেখার আচড়ে 
হুন্নরভাবে ফুটে উঠেছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল নবধুগের বাংলায় নূতন 
.বিদ্বৎসমাঁজের এঁতিহাসিক রূপের সমস্ত বৈশিষ্ট্যও এর মধ্যে পরিশ্ফুট হয়ে 
উঠেছে। তখনকার দিনে মাসিক চার টাক থেকে ষোল টাঁক। বেতন দিয়ে 
কার! তাদের ছেলেদের শিবু দত-ভবানী দত্ত-রামলোচন নাপিত, অথবা তাদের 
সমসাময়িক ফিরিলী আরাতুন পিক্রশ, শেরবোর্ন ড্রামণ্ড ছটেম্যান প্রভৃতিদের 
স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য পাঠাতেন ? কলকাতা শহরের নৃতন মধ্যবিত্তসম্মাজের 
উচ্চশ্রেণীর লোকের দেওয়ান-মুন্পী-বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দি ব্যবসায়ীদের পরিবার 
নিয়ে গঠিত নৃতন শহুরে উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণী। এই সমাজই তখন কলকাতা 
শহরে “বাবুসমাজ” বলে পরিচিত ছিলেন। এই সব ০001৩6০ 
চ1081151) 50110181-দের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা নেহাৎ অল্প ছিল না, কারণ 
এ-রকম স্কুল খুলে অনেকে তখন যথেষ্ট ধনোপার্ঁন করেছিলেন। চার টাকা 
থেকে ষোল টাকা বেতন আদায়ের মনোভাবটিও কালোপযোগী, কারণ কার্ল 
মার্কসের ভাষায়, সবকিছুর %৪18৩-ই তখন 6.০1)8718০-5810-তে পরিণত 


* প্যারীচাদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) হিন্দুকলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। তিনিও ছিলেন ইয়ং 
বেঙ্গল ঈগলের একজন । তিনিও "আলালের ঘরের ছুলাল* গ্রন্থে “কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার 
বিবরণ, শিশুশিক্ষার গ্রসঙ্গ'-এ এদেশের ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের কথা বলেছেন। 
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হয়েছে, এবং ' সব মানবিক, সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়েছে ক্যাশ-টাঁকার সম্পর্কে 
(9890) 0৩য়$-এ )। সেকালের টোল-চতুষ্পাঠীর ওরু ও পণ্ডিতদের নিঃস্বার্থ 
বিভাদানের আদর্শ ধৃলিসাৎ হয়ে গেছে এবং সেই ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন 
বুর্জোয়াধুগের বুদ্ধিজীবী শিবু দত-শেরবোর্ন-রাম নাপিতের নূতন বিছ্যাদর্শ 
টাকার ভিত্তির উপর,গড়ে উঠেছে । আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই সঙ্গে 
ঘটে গেছে। ব্রাহ্মণের কুলগত 'বৃত্তি ছিল শাস্ত্বব্যবসা ও অধ্যাপন।। নবযুগের 
ধনতাস্ত্রিক সমাজে তা একটি কোনো বিশেষ কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। 
বিহান্নী ব্রাহ্মণ রামরাম মিশ্র থেকে ভবানী দত, আনন্দী দাস, রাঁমলোচন 
নাপিত, সকল কুলেরই বিগ্যাবৃত্তির অধিকার স্বীরুত' হল। সকল কুলের 
গুরুর কাছে সবল জাতের ছাত্র টাকার বিনিময়ে আধুনিক বিষ্যাশিক্ষা করতে 
আরম্ভ করল। যতই দান করা ঘাবে ততই বেড়ে যাবে, নবধুগে বিষ্তার এই 
আঘর্শ আর রইল না) নবধুগের বিষ্া হল বিভতুলোভী এবং তার বিভও 
হল খানিকটা বিষ্যাশ্রয়ী। বিছা] দান করলে বিষ্য বাড়ে না, বিত বাঁড়ে। 


উনিশ শতকের প্রথম পর্বে, বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বিকাশ আরম হয়েছিল 
ছুটি স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট ধারায়__-একটি ধার] দেশীয় এতিহের, আর একটি ধারা 
পাশ্চাত্য আদর্শের অন্থগামী। ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ এবং ১৮২৪ সালে 
সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এই ছুই বুদ্ধিজীবীগোঠীর আরও ভ্রুত বিকাশ হতে 
থাকে, এবং তাদ্দের সামাজিক রূপটিও স্পইইতর হয়ে ওঠে । ইংরেজরা তখনও 
প্রকাহহ্ঠ পাশ্চাত্যবিস্কা বা ইংরেজিবিষ্ঞাকে তাদের শিক্ষানীতি হিনেবে ঘোষণ। 
কল্পতে পারেননি। পদেশীয় এতিহা ও প্রথাকে, নিজেদের শাসনন্বার্থেই, তার? 
হঠাৎ আঘাত করতে ছ্বিধাবোধ করছিলেন। [তাদের সিদ্ধান্তের অনেক 
আগেই এদেশের নৃতন উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই ইংরেজি শিক্ষার তৎকালিক 
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিন্দুকলেজ স্থাপনের পরিকল্পন! করেছিলেন। তারা সকলেই 
নৃতন উচ্চমধ্যবিতশ্রেণীর লোক, এবং ইংরেজদের তুলনায় ইংরেজি' 
শিক্ষার প্রতি এদের অনেক বেশি আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহের "বশে, 
সরকারী পোষকতার মুখাপেক্ষী না হয়েই, তার। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। আগ্রহের মূলে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রেরণা বিশেষ ছিল বলে 
মনে হয় না, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রথর ছিল তাদের সজাগ বাস্তববুদ্ধি। 
নৃতন লমাজে সচল বিভ যেমন যুলবন হতে পারে, তেমনই ইংরেজিবিষ্ভাঁও যে 
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নবযুগের অর্থ নৈতিক মূলধনের পরিপূরক মূলধন হতে পারে, এ সত্য তারা 
শ্রেমগত চেতনা থেকেই অনেক আগে উপলব্ধি করেছিলেন। বর্ধমানের ' 
মহারাজা, শোভাবাজারের রাজপরিবারের গোপীমোহন দেব ও রাধাকাস্ত দেব, 
ধনশালী রক্ষপশ্ীল রাধামাধব অথবা রামকমল সেন ও রসময় দত্ত, এরা কেউ-ই 
নবধুগের হিউম্যানিস্ট আদর্শের সমর্থক ছিলেন না এবং তা উপলব্ধি করার 
মতো মানসিক গড়নও তাদের ছিল না। অথচ এরাই হিন্দুকজেজের প্রতিষ্ঠাতা 
ও পরিচালকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। নৃতন রাজার আমলে রাজবিষ্ভাশিক্ষার 
আবশ্যকত] তারা বণিকন্থলভ স্বার্থবুদ্ধি থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। 
হিন্দুকলেজের ছাত্রর। কয়েকজন আদর্শবাদী বিদেশী শিক্ষকের সান্নিধ্যে শিক্ষা 
লাভ করে, নবধযুগের বাংলার অগ্রগণ্য হিউম্যানিস্ট ইন্টিলেকচুয়াল হয়েছিলেন 
সত্য, কিন্তু এ কথা সত্য নয় ষে, কোনে! মহৎ জীবনাদর্শের বাস্তব রূপায়ণের 
জন্ত হিন্দুকলেজের বাঙালী উদ্যোক্তার। উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই উক্তির সপক্ষে 
আরও একটি বড় প্রমাণ আছে, ঘা! এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য । নবধুগের 
হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের দীক্ষাণ্ডরু ধিনি, সেই রামমোহন রায় হিন্দু 
কলেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেননি, এবং তার ব্রাহ্মধর্মচিন্তা 
ও সংস্কারমুখী সমাজচিস্তাই তার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছিল। হিন্দু- 
কলেজের প্রতিষ্ঠাতার] রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে আশঙ্কা! গ্রকাশ করেছিলেন, 
এবং নিজের! একটি ধর্মনিরপেক্ষ ০০9191” শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্ঠ 
ব্যক্ত করতে কুঠাবোধ করেননি । কিন্ত তাদের এই প্রচারিত উদ্দেশ্য 
নিতাস্তই হাশ্তকর মনে হয়, কারণ হিন্দুকলেজের পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে 
সকলেই প্রায় রক্ষণশীল ধর্মসভার অন্ততম পৃষ্ঠপোষক এবং হিন্দুকলেজের 
চৌহদ্দির বাইরে তারা ধর্মসভার আন্দোলনে ও ব্যবসাবাণিজ্যের ধান্বাতেই 
কালাতিপাত করতেন। তবু তারা “হিন্দ্কলেজ' নাম দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ 
বিষ্ালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন কেন? 10065 ও [00611600-এর 
,০০-£6186107 স্থাপনের জন্ত। ধনতান্ত্রিক নবধুগের টাকা। যেহেতু 2090681, 
তাই নবধুগের বিদ্াও 0৩068] হওয়া বাঞ্চনীয়। সিমেলের (91111761)-এক্স 
ভাষায় £ ূ 
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বাঙালী বুদ্ধিজীবীর তমবিকাশ ১৪৭ 


রামমোহন রায় এই ধরনের , &79০121 শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্ষিষ্ 
থাকতে পারেননি, কিন্তু উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্ট যাই হোক, এই ধরনে 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে দেশের মধ্যে যে নৃতন বিহ্ৎসমাজ গড়ে 
উঠবে, আদর্শ ও নীতির দিক থেকে সমাজে তার] যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
কমতে পারবেন, তা,তিনি জানতেন। 'তাই তিনি দূরে থেকেও 
হিন্দুকলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা সমর্থন করেছিলেন। 

নবধযুগের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীর্দের অন্যতম দীক্ষা্ুর ছিলেন রামমোহন। 
সরকারী অর্থে সংস্কৃত বিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হচ্ছিল যখন, রামমোহন 
রায় তখন বড়লাট আমহার্টকে প্রতিবাদ জানিয়ে একখানি পত্র লেখেন। 
এই পত্রে তিনি সরকারীনীতির সমালোচন। করে মন্তব্য করেন ( ১৮২৩) 
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সংস্কৃত শিক্ষার বদলে তিনি এদেশের লোককে আধুনিক ইয়োরোপের 
শিল্পকল! সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্ত আবেদন করেছিলেন। সংস্কৃত 
বিষ্ভার চর্চা রামমোহন একেবারে বর্জন করতে চাননি, এবং এই পত্রে ঠিক সে 
কথা বলবার উদ্দেশ্ট তার ছিল না। ইংরেজদের অত্যধিক প্রাচ্যবিষ্ঠাপ্রীতি 
তাকে উৎকষ্টিত করেছিল। তাই তিনি তার পঞ্জে পরিষণার করে বলেছিলেন 
যে ইংলগ্ডে বেকনের জীবন-দর্শন প্রচার না করে যদি মধ্যযুগের ধর্মশিক্ষার 
গৌড়ামিকে আকড়ে ধরে থাঁক। হত, ত। হলে ব্রিটিশ জাতির সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক উন্নতি কি লব হত? রামমোহন মিজে ক্ল্যাসিক্যাল ক্বলার 
ছিলেন, সংস্কৃত আরবী ফার্সীতে তার পাগ্ডিত্য ছিল, এবং সেই পাত্তিত্য তিনি 
বহবউ্বীকার করে অর্জন করেছিলেন। হুৃতরাং সংস্কতবিভার প্রতি তার 


১৪৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


বিশেষ কোনো অশ্রন্ধ! ছিল না, এবং সেই অশ্রন্থার জন্ত তিনি আমহাস্টকে 
পত্র লেখেননি। তার ভক্র ছিল যে ইংরেজর1 এদেশে আধুনিক ইয়োরোপের 
আআনবিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসার কামন! করেন না, তার বদলে সেকালের শাস্ত- 
বিষ্যার পুনরুজ্জীবন কামনা করেন। এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে রামমোহনের এই 
দৃষ্টিভজিই তার এঁভিহাসিক পত্রধানিতে ফুটে উঠেছে. পরবর্তীকালে পণ্ডিভ 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষনীয় বিষয় ও শিক্ষাপঞ্ধতি আমূল 
সংস্কার করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং বারাণসী সংস্কৃত কলেজের 
ইংরেজ অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে শিক্ষাসংক্রাস্ত বিষয়ে তার যে বাদাহ্ুবাদ 
হয়েছিল, তার মধ্যে এমন অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন যা রামমোহনের 
বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায় । বোঝা যায়, শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেতে রামমোহনের 
হিউম্যানিস্ট আদর্শের উত্তরসাধক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্যাসাগর। 
রামমোহনকে ঘর্দি নবযূগের বাংলার হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের দীক্ষাগুর বল! 
ঘায়, ত] হুলে বিগ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে তার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক বল। ঘেতে 
পারে, ধিনি ছিউম্যানিস্ট বিছ্যাদর্শকে বাস্তবে ব্ূপায়িত করেছেন, এবং ধার 
আদর্শে উদবুদ্ধ হয়ে এদেশে সত্যকার হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের একটা প্রভাব- 
শালী গোঠী উনিশ শতকের ম্যভাগ থেকে গড়ে উঠেছে। 


রামমোহনের আশঙ্কা ষে ভিত্তিহীন ছিল না ত1 উনিশ শতকের ছিতীস়্- 
তৃতীয় দশকে আযংলিসিস্ট ও ওরিয়েপ্টালিস্ট, এই ছুই গোঠীর বুদ্ধিজীবীদের 
বাদাহবাদেই প্রমাণিত হয়েছিল। ১৮৩৫ সালে টমাস ব্যাবিংটন মেকলের 
শিক্ষাসংক্রান্ত বিখ্যাত “মিনিটে এই বাদাঙ্ছবাদ্দের অবসান হয়ে যায়। মেকলে 
স্পষ্ট ভাষায় বলেন £ “1৩ 11091910165 ০1131061900 19 100 20016 %৪10- 
815 0081 008৫ ০1 018531991. 8116100169.”-_-এবং এদেশের ক্যাসিক্যাল 
শান্ত্রবিষ্ার প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেন £ 
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মেকলে ও বেটিঙ্কের প্রস্তাবে ১৮৩৫ সাল থেকে ইংরেজি শিক্ষা দরকারী 
নীতি ছিসেবে গৃহীত হয়, 'এবং তার ফলে বাংলার লমাজে আ্যাংলিমিসট 


বাঙা লীবুদ্ধিজীবীরক্রমবিকাশ ১৪৯ 


বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে *খাকে। কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধি থে খুব ক্রুতছারে 
ক্য়নি তা হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যার হারবুদ্ধি থেকে বোঝা যায়। ইংরেজি 
শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান তখন হিন্দুকলেজ, অতএব তার ছাত্রসংখ্যা থেকে 
এদেশের আযাংলিসিস্ট বুদ্ধিজীবীর্দের বিকাশের ধার] সম্বন্ধে মোটামুটি একট! 
ধারণা কর] যায়। শহিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৮২৪-২৫ সাল 
পর্যস্ত প্রায় আট বছর ছাত্রনংখ্যা গড়ে একশোর বেশি হয়নি। ১৮২৭-২৮ 
সাল থেকে ১৮৫ সাল পর্যস্ত ছাত্রসংখ্যা ৩৫০ থেকে ৫৫০ পর্যস্ত হয়েছিল, 
অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৪৫০ বলা যায়। এই ৪৫ ছাত্রসংখ্যা থেকে বোবা ঘা, 
বাংল। দেশে সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত ও ধনিক পরিবারের সংখ্যা, উনিশো৷ শতকের 
যাঝামাঝি, কলকাতা শহরে খুব বেশি হয়নি। এই সক্কীর্ণ ধনিক ও 
মধ্যবিত্ত পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই তখন আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী 
বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর বিকাশ সীমাবন্ধ ছিল বললে স্ূল হয় না। ১৮৫৪ সালের 
কক ০০৫১০ 7)০379৪6০1১-এ যে শিক্ষানীতি ঘোষণ। করা হয়, তাতে এই কথা 
আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়। হয় £ 
***35 0106 ৫1515101) 01 70710152158109 10651665 8104 015610061010$ 
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বিশ্ববিভালয়ের 409£156+ ও 419156018066017+এর উদ্দেশ্য হুল-__899658 
0, 00৩ %৪11009 ৪০৫৬৩ 07065551903 ০1 1166? এই কথা জানিয়ে 
চার্লপল উড্ের 796928$০-এ পরিক্ষার ঘোষণা কর1 হল যে এই উচ্চশিক্ষার . 
স্থযোগ ও উপকারিত| কেবল ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই পাবেন অর্থাৎ 
ব্রিটিশ-সরকারের উদ্দেশ্য হল, এদেশে এমন একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী গড়ে 
তোল! ধারা প্রধানত তাদেরই আধর্শ ও নীতির সমর্থক হুবেন। ব্রিটিশ 
শিক্ষার্নীতির ফলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ. থেকে তৃতীয় পাদের মধ্যে 
বাংলা দেশে একট। 70251 01989 [00911500081 211809০28০9” গড়ে 
উঠেছিল. এবং সেটা হিন্ুপ্রধান। এই অভিজাত এলিটগ্রেণীর় বংশধরেরাই 
বলার ও টিচার হয়েছেন, সিভিল সারভেণ্ট, সেক্রেটারি, ভেপুটি সেক্রেটারি, 
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ভেগুটি ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল ইন্ন্পেক্টর, গ্রন্থকার ও সাংবাদিক হয়েছেন, এবং 
তারাই ক্রমবর্ধমান বাঙালী মধ্যবিত বুদ্ধিজীবীর “লীভার” ও “গাইভ? হয়েছেন। 


তা হুলে এ যুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারাটি, গোর্ঠী- 
বিস্তন্তরূপে, মোটামুটি এইভাবে নির্দেশ কর] যেতে পারে £ 

প্রধান ছুটি বুদ্ধিজীবীগোষী হল: পাশ্চাত্যবাদী ও গ্রাচ্যবাদী, ধাদের 
সাধারণভাবে আযাংলিসিস্ট ও ওরিয়েপ্টালিস্ট বল] হত। ওরিয়েণ্টালিস্টদেরই 
আমর! ট্রেভিশনালিস্ট বলতে পারি। ছিউম্যাঁনিজম কথার পূর্বোক্ত এতিহাদিক 
অর্থে, এই দুই গোষ্ঠীতেই আধুনিক হিউম্যানিস্ট বৃদ্ধিজীবীর বিকাশ হয়েছিল৷ 
বাস্তববুদ্ধি ও মানবপ্রধান চিস্তার দিক থেকে পাশ্টাভ্যবাদীদের যেমন 
“ছিউম্যানিস্ট” বুদ্ধিজীবী বল! যায়-তেমনই এইদিক থেকে বিচার করে 
এদেশের অনেক ক্ল্যাসিকাল পণ্ডিতকেও “ছিউম্যানিস্ট' বুদ্ধিজীবী বল! যেতে 
পারে। তারাচাদ চক্রবর্তী, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, 
দক্ষিপারঞন মুখোপাধ্যায়, ুষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারী- 
চাদ মিত--এ'রা ছিলেন পাশ্চাত্যবাদী হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীগেীর 
অগ্রগণ্য । এদের হিউম্যাসিজমের মধ্যে পাশ্চাত্য আদর্শের মিশ্রণ একটু 
বেশি ছিল। রামমোহন রায় ও তার “আত্মীয় সভ।'-গোচী থেকে দেবেজ্্নাথ 
ঠাকুর ও তার ব্রাক্মলমাজ, তত্ববোধিনী সভার সদশ্তগোঠী পর্যস্ত আরও একটি 
ছিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীর বিকাশের ধার] লক্ষ্য করা যায়, যাদের মধ্যে পাশ্চাত্য 
ছিউম্যানিজম ও আমাদের দেশীয় ক্ল্যাসিকাল হিউম্যানিজমের আহ্ছপাতিক 
সংমিশ্রণ হয়েছিল, এবং সেইজন্য তারা মভারেট (2809:869) উদারপস্থী 
বুদ্ধিজীবী বলে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের 
মধ্যেও একটি উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীগোর্ঠীর বিকাশ হয়েছিল একই পথে। তার! 
তাদের জীবনে ক্লযাসিকালবিদ্ভ/ ও পাশ্চাত্যবিগ্ভার আদর্শের সমন্বয় ঘটাতে 
অনেকট। সক্ষম হয়েছিলেন । এই ক্লযাসিকাল হিউম্যানিস্ট বুদ্িজীবীগোরষ্ঠীর 
মধামণিশ্বরূপ ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর | আরও ধার] ছিলেন তাের 
মধ্যে উল্লেখ্য হলেন পণ্ডিত রামচন্দ্র বিষ্াবাগীশ, গৌরমোহন বিস্তাঙ্কার, 
ভারানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গোরীশঙ্কর তর্কবারীশ, 
দ্বারকানাথ বিভ্যাতুষণ, গ্রীশচন্দ্র বিস্তারত্ব, গিরিশচজ্্ বিভারত্ব, রাজেন্রলাল মিজ, 
শিবনাথ শাস্বী এবং আরও অনেকে । সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের দিক 
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থেকে তে৷ নিশ্চয়, গ্রথর রাস্তববুদ্ধির দিক থেকেও, এদেশীয় এই সংস্কতজ, 
পণ্ডিতগোষ্ঠী নবযুগের আদর্শ হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবী ছিলেন। এ ছাড়া আর 
একদল বুদ্ধিজীবীগো্ঠী বরাবরই ছিলেন যারা অন্ধ এঁতিহপন্থী। এ'র। 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও বলতেন যে সবই শাস্ত্রে আছে, এবং শাস্ত্রে বা নেই 
তা বুদ্ধি ও বিদ্যার ধিচারবহির্ত। 

মোটামুটি এই চারটি গোষ্ঠীতে বাংলার আধুনিক বিছৎসমাজ বিভক্ত হয়ে 
গিয়েছিল। পাশ্চাত্যবাদী বা ইংরেজিশিক্ষিত হিউম্যানিস্দের মধ্যে ছুটি 
গোী ছিল-_একটিকে 7২৪108] এবং আর একটিকে 1/9061865-গোষ্ঠী বল! 
যায়। ভিরোজীয়ান ব| ইয়ং বেঙ্গল ও তাদের অন্ুগামীর1 [:৪৫1০81-গোঠী 
ছিলেন, এবং ব্রাহ্মপমাজ ও তত্ববোধিনীর দল [1০৩1৪৫৩-গোচী ছিলেন। 
এদেশীয় ক্লাসিকালবিষ্কার পপ্ডিতগোষ্ঠীর মধো ধারা হিউম্যানিস্ট ছিলেন তারা 
সকলেই প্রায় মতামর্তও আদর্শের দিক থেকে 7০0০6196০ ছিলেন। তাই 
দেখ! ঘায়, সমাজসংস্কার শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি আদর্শগত সংগ্রামের ব্যাপারে 
এই তিন গোঠীর বুদ্ধিজীবী প্রায় সব সময়ই পাশাপাশি দাড়িয়ে সংগ্রাম 
করেছেন। তাদের মধ্যে একদিকে ঘেমন সামাজিক আদর্শগত একা ছিল, 
অন্তদিকে তেমনি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও মিল ছিল। বিত্ত ও বিদ্যা 
ছুটিকেই সকলে নবধূগের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্ধাদালাভের অপরিহার্য 
মানদগুরপে গ্রহণ করেছিলেন । রামমোহনপন্থী, ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাক্গ- 
সমাজের মধ্যে অনেকে বুদ্ধিজীবীসমাজে যতথানি প্রতিষ্ঠ| পেয়েছিলেন, বণিক- 
সমাজেও তার চেয়ে বেশি ছাড়! কম প্রতিষ্ঠা পাননি। তারাাদ চক্রবর্তী, 
রামগোপাল দেখষ, প্যারীাদ মিত্র, দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে 
বেশ প্রতিপতিশালী হ্বাধীন ব্যবসায়ী ও জমিদার ছিলেন। ক্ল্যাসিক্যাল 
ছিউম্্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভারনাথ তর্কবাচস্পতির মতে ছু-একজন 
অবাধ বাণিজ্যের উৎসাহে বণিকশ্রেণীর অনেককেই হার মানিয়ে দিয়েছিলেন । 
বাঁকি ধারা পণ্যের বাণিজ্য করেননি, তারা কতকট। বণিকের মনোভাব “নিষ্বে 
নিজেদের অজিত বিগ্াকে বাণিজ্যের পণ্যে পরিণত করতে কুষ্টিত হুননি। 
তাদের মধ্যে অন্ততম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালম্কার, 
ঘবারকানাথ বিদ্যাতৃষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব গ্রমুখ কয়েকজন পঞ্ডিত। বাংলা 
দেশে মুদ্রণ ও পুস্তক-প্রকাশনার বাবলায়ে, এবং পত্রপত্জিকা পরিচালনায় 
এরা প্রথম যুগের উদ্যোগীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন । এ ছাড়া লরকারী 
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চাকরি অধ্যাপন। ইত্যাদি করে অনেকে ষথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছেন, এবং সেই 
অর্থের জোরে সমাজের উচ্চমধ্যবিত্ত স্তরে উন্নীত হয়েছেন। এইভাবে নবযুগের 
বাংলার বিভিন্ন গোষীর বুদ্ধিজীবীর। বিদ্যা ও বাণিজ্যের দৌলতে নিজেদের 
আধিক অবস্থা উন্নত করে, সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। 


ছিউম্যানিজমের অস্তনিহিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের গুরুত্ব এই 
শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কাছে বড় ছিল বটে, কিন্তু মার্টিনের ভাষায় বল! যায় : 


11016 8120 1700176 10 ০9175 0০0 10681) 11651150618] 541%21871 . 
51810169118 101618156 2100 ৪011119, 800 811 101109 01 ৫%11817910 
8011৬11050৮ (106 11001100081. 


বিস্ত ও বিদ্যাই ষে সমস্ত সামাজিক শক্তি ও দিক রা প্রধান উৎস 
হয়ে উঠেছিল-_বিতহীনের বিদ্যা নয়, বিতবানের বিদ্া-ত। পরিষার বোঝা 
যায়। বিত্ত ও বিদ্যার মিলন স্ঘদ্ধে সমাজবিজ্ঞানী মার্টিন বলেছেন £ 
2 06081610016 2100 70016 621618115 ৪০০61%9৫ 01190 01019 
(0617 0101010 ড/10)10 006 10218 দা০এ]এ 2110/১ 25109018119 11) 
[0০0116105১) 1196 10091 ০ 60191696101) ০01 911 দা8$৪ ০01 
091105 [০021 
বাংলার বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক, এবং পরব্তাকালে রাজনৈতিক, 
কোনে। ইতিহাসেই এই নিয়মের তেমন ব্যতিক্রম হয়নি। উনিশ শতকের 
গোড়! থেকে শেষ পর্বস্ত বাংল। দেশের সমস্ত বড় বড় বিদ্বৎ-সভাগুলির পরিচালক 
মণ্ডলীর সামাজিক শ্রেণীবিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ধার! বিদ্বান ও বিভ্তবার্ন 
ছুই-ই, তারাই প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। রামমোহনের আবত্মীয়-সভা থেকে 
আরম্ভ করে গৌড়ীয় সমাজ, আকাডেমিক আযাসোসিয়েশন, ্রাহ্মপমাজ, 
তত্ববোধিনী সভা, বেথুন সোসাইটি, সথহদ্‌ সমিতি, সর্বতত্ব্দীপিকা সভা, 
লাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা, বিস্যোৎ্সাহিনী সভা, কেশবচন্্র সেনের 0০০৫- 
111 7190510105 ও সঙ্গত সভা! প্রভৃতি সমস্ত বিদ্ধংসভায় এই উচচশ্রেণীর বুদ্ধি- 
জীবীরাই প্রাধান্ত লাভ করেছেন। এই বিদ্ধৎসভাগুজিই ছিল নবধূগের আদর্শ 
প্রচারের প্রধান প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম এবং এইগুলির ভিতর দিয়েই বুদ্ধিজীবীর! 
লমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে তাদের নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেন। 


উদিশ শতকের গোড়া থেকে শেষ দিকে বুদ্ধিজীবীদের এই উচ্চম্যবিদ্ 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ ১৫৩ 


সামাজিক ভিতি ক্রমে প্রসারিচত হয়েছে বটে, কিন্তু সামাজিক ইনস্টিটিউশনের 
নেতৃত্ব প্রধানত বিস্তবান বুদ্ধিজীবীগোর্ঠীর হাতেই থেকেছে। সেইজন্ 
দ্বেখ। যায় বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনের ধারা কোনসময়ই একটা 
নিধিই লীমানার বাইরে তরঙগায়িত হয়ে যায়নি। রামমোহনের আন্দোলন, 
ইয়ং বেল দলের আন্দোলন, দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ববোধিনী সভার আন্দোলন, 
বিষ্ভাসাগরের আন্দোলন, কেশবচন্দ্র সেনের আন্দোলন এবং শিবনাথ শান্ত্ী- 
আনন্দমোহন বন্থু-বিপিনচন্ত পাল প্রভৃতির সংস্কার-আন্দোলন, প্রধানত 
শিক্ষিত মধ্যবিভ্তসমাজের একটা স্তরের মধ্যেই সঙ্কীর্ণ বৃত্তাকারে প্রসারলাভ 
করেছে। শিক্ষাস-স্কারের ক্ষেত্রে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের উচ্চ-মধ্যবিস্তহ্থলভ 
মনোভাব যেভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, তা আরও বিশ্বয়কর মনে হয়। 
বিস্ভাপাগরের মতে] হৃদয়বান নিভাক সমাজসংস্কারকও মেকলের 71086107 
০0০119$-র অসহায় %1০0%] হয়ে, নিজের মধ্যবিত্রহ্থলভ মানসিক সীমাবদ্ধতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন এবং জনশিক্ষ! ও শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষার নীতি প্রকাঠে 
লমালোচন1] করতেও তিনি কুষ্তিত হুননি। কেশবচন্দ্র সেনের মতো তেজন্বী 
সংস্কারক কতরকমের পরম্পরবিরোধী আদর্শের আবর্তে পড়ে শেষ পর্যস্ত 
দিকৃভরান্ত হয়েছিলেন, তাও আমর। জানি ।* বিধবাবিবাহ ও বনহুবিবাহের 
লমন্তার প্রবল আন্দোলন বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে উনিশ শতকের মধ্যভাগে 
হওয়া সত্বেও, উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলার উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত 
বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ কিভাবে তার প্রেতাত্মা খু'ড়ে তুলে, তীব্র 
বাদাজবাদের মধ্যে নিজেদের রক্ষণশীল হিন্দুভাবপ্রধান মনোভাব ব্যক্ত 
করেছিলেন, ত] ভাবলেও মাথ। হেট হয়ে আসে । আর আদর্শের দিক থেকে 
বার! হিন্দু অবতারবাদ ও সাশ্্দায়িক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের শ্রোতে গ। ভাসিসে 
দিয়েছিলেন, তাদের সংখ্যাও অল্প নয়। রাষ্ট্নৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসেও 
এই একই মনোভাব জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যস্ত আগাগোড়া ব্যক্ত 
হুয়েছে। এইভাবে দেখ। যাঁয়, নবযুগের বাংলার বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীাগত চরিজ 
ও আদর্শের প্রভাব, বাংলার সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ও রাষ্রনৈতিক 
আন্দোলনের ধারাকে একটা নিদিই গণ্ডির মধ্যে নিয়মিত করেছে। এই 
নিয়ন্ত্রণ অবশ্ত এঁতিহামিক নিয়মান্ুগত, যদিও তার সংকীর্ণত ক্ববিরোধ ও 
দীমাবন্ধত| আদে। উপেক্ষণীয় নয়। 


১৩৬ পন 


বিষ্ভ! বিদ্বান বিষ্ভালয় বিদ্যারাবিদ্রোহ 


বাংলার লোককবি বূপঠাদ পক্ষী তার উনবিংশ শতাব্দীর বিবাহবর্ণন+ কাব্যে 
বিষ্ভা বিদ্বান বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছেন। কিন্ত বিবাহের বর্ণনায় বিদ্তার 
বিবরণ কেন? বিশ্ববিষ্ভালয় ও স্কুলের কথ! কেন? এনট্রান্স, এল.এ., বি.এ, 
এম.এ. পাসের কথাই বাকেন? “ছেলে হলে গুপবস্ত, এক রাজ হতেম 
ভাগ্যবস্ত” কিন্ত ভাগ্য মন্দ তাই 'পোড়াকপালী” (অর্থাৎ সহধমিণী) 'ভ্যাড়াকাস্ত 
ধল্লে গর্ভেতে'। কেন এই আক্ষেপ! কারণ কবি বূপটাদ পক্ষী একশে। বছর 
আগেই সমাজে বিদ্যার সঙ্গে টাকার অঙ্গাঙ্গিতার সম্পর্ক দেখেছিলেন। ব্রিটিশ 
আমলের বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্ভালয়ে নতুন জ্ঞানবিগ্যার পাঠ তখন সবেমাত্র শুরু 
হয়েছে বল। চলে । তার মধ্যেই তিনি পাস-কর। বিদ্বানদের বাজারদর দেখে 
শঙ্কিত হয়েছিলেন। বিষ্তার বাজারদর আছে, যেমন চাকরির বাজারে, 
তেমনি বিবাহের বাজারে । “একপেশে ( এনট্রাব্স ), “পদোপেশে” (এল. এ. ), 
তেপেশে" (বি.এ. ), চারপেশে* ( এম.এ. )--যার ষে রকম বিষ্ভা এবং যে-ষে 
রকম বিদ্বান, সেই অন্তরপাতে তার বাজারদর । তখন “চারপেশে'র বাজারদর 
ছিল তেজী, যেমন আজকাল আই. এ. এস. আর এগ্রিনিয়ারদের । তাই 
রূপচাদ বলেছেন, বিবাহবাঁজারে “চারপেশে কর্তাপক্ষ, ঠিক যেন 
দর্ববভক্ষ+।* 

কেবল জ্ঞানের কথ নয়, বূপচাদ বিজ্ঞানের কথাও কিছু বলেছেন, সমাজ- 
বিজ্ঞানের কথা। যেমন সমাজবিজ্ঞানী মার্টিন বলেছেন : 

[১1159 8110 16650081 10016 61০ 01971906010) (0611 

10989100109 09 (8৩ 10697 5০01001110 7০091 01 12)0176% 200 019৩ 

10017৩01 ট9606560181% 01 60০ 0০৬০1 ০৫? 0101)65, 63৩ 1000750- 
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ধনতান্ত্রিক যুগের আঁবি9তাবে নতুন বুর্জোয়াশ্রেমীর মতে। নতুন বিদ্বানজ্রেণী 


* বিনয় ঘোষ, 'সামগ্লিকপত্জরে বাংলার সমাজ চিত্র-৪+ ; রূপটাদ পঙ্গী £ সঙ্গীত রসকল্পোল। 


বিস্ভা বিদ্বান বিদ্ভালয় বিগ্ভার্থীবিদ্রোহ ১৫৫- 


(স্বাধীন!) টাকার অর্থনৈতিক আধিপত্যে লাতবান হয়েছিলেন নবচেয়ে' 
বেশি। টাকা ও বিগ্যার টে অঙ্গাঙ্গিভাবের কথা আরও অনেক সমাজবিজ্ঞানী 
বলেছেন (যেমন সিমেল, ভেবলেন, হ্যেবার, ম্যানহাইম )। আমাদের, 
সামস্ততাস্ত্রিক উপনিবেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে কম্প্রাভোর বৃর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে 
নব্যবিবানশ্রেণীও* অর্থনীতিক্ষেত্রে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, এমনকি 
অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ইংরেজতোধণের জোরে অর্থলাভের দিক থেকে মুচ্ছুদি 
বেনিয়ানদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন । আমাদের বাংল। দেশে বিশেষ করে, 
বিদ্বানদের ছ-টি বাজার রীতিমতে] জমজমাট হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ আমলে, 
একটি চাঁকরির বাজার, আর একটি বিবাহের বাজার। ইংরেজর! ঘখন 
বিশ্ববিদ্তালট্রের “পরীক্ষাপাস ও “ডিগ্রি” বিদ্যার মাপকাঠি বলে ঘোষণ। 
করলেন এবং তার দ্বারা চাকরির বাজারদরও নির্ধারিত হতে থাকল, তখন 
আমার্দের পণপ্রথাবন্ধ ফিউডাল সমাজে বিয়ের বাজারে ও বিহ্বানপাজের দর চড়ে 
গেল। তার উপর বিদ্বান যদি সরকারী চাকরে হন তাহলে তাঁর দর আরও 
বেশি। ব্রিটিশ আমলের পর ভারতীয়দের রাজত্বে বিঘানদের চাকরির 
বাজার হালে মন্দা হলেও, বিবাহের বাজার যে বিশেষ মন্দ। হয়নি তা আজকের 
দিনেও খবরের কাগজে 'পান্রপাত্রী,র বিজ্ঞাপনের বাইশহা'ত বহর দেখলে বোবা 
যায়। আজকাল অনেক সময় বিদ্বানদের অবশ্ঠ বিবাহের বাজারের ভিতর 
দিয়েও চাঁকরির বাজারে পৌছতে হয়। বেকার শিক্ষিত যুবকের ভাগ্যে বন্দি 
নিরাকার বর্ষের মতে! মহাশক্িমান শ্বশুরলাভ ঘটে, তাহলে চাকরির ক্ষেত্রে 
*তার পক্ষে উচ্চপদাভিষিক্ত হওয়ার আর কোনো সমস্যা থাকে না। 

কিন্ত কৰি খগপতি “বল্পালি বাধা কুল; প্রায় হল নিল, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল 
স্থরু ঘষে হতে" বলে যে 47057-98516 170611169?-র ইঙ্গিত করেছেন, তার 
সামান্ত লক্ষণ বাঙালি সমাজে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে দেখা গেলেও, 
সেট) সামাজিক বাস্তব সত্যে কদাট পরিণত হয়নি, আজ পর্বস্ত না। খুব 
সংগত এঁতিহামিক কারণেই হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে আমাদের 
দেশের ফিউডাল সমাজের যূজ অর্থ নৈতিক ও সামাঁজিক গঠনের পরিবর্তন হয়মি, 
ধনতান্ত্রিক যুগের নতুন “5০000720 1০৬৩1 ০1 100069"-র ভিত্তির ওপর 
কেবল তা পুনর্গঠিত ও পুনবিন্তস্ত হয়েছে । অতএব ফিউভাল সমাজের মৃল্যবোধ 
ভালমন্দবোধ নীতিবোধ বিচারবোধ জাতিবর্ণতেদ ধর্মবৈধম্য' প্রভৃতি লমস্ত' 
সামাজিক লাংস্থানিক শক্তির উৎস আরও শক্তিশালী ও লক্রিয় হয়েছে, ভুর্বজ 


৪ বাংলার বিদ্বৎ সমাজ 


ব1] নিষ্কিয় হয়নি। অন্ত প্রমাণের প্রয়োজন নই, পূর্বোক্ত 'পাত্রপাত্রী'র 
বিজ্ঞাপনই বড় প্রমাণ। বত বড় ডিগ্রিধারী বিদ্বান পাত্র ব। পাত্রী হন না 
কেন, আজকের দিনেও বিজ্ঞাপনে জাতিবর্ণের উল্লেখ থাকে প্রথমে, তারপর 
বিস্ঞা চাকরি ও পণের প্রলোভন। উনিশ শতকের রূপটার্দের কালের কথা 
নয়, বিশ শতকের একাতরের কথা । ক্কাজেই টাকা ও বিদ্যা 'পাশ্চাত্য সমাজে 
লামস্ততন্্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণকালে যে ব্যাপক ভাঙাগড়ার ভূমিক1 গ্রহণ 
করেছিল, আমাদের ভারতীয় সমাজে তা করতে পারেনি । তার প্রথম কারণ 
পাশ্চাত্য সামস্ততস্ত্রের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সামস্ততঙ্থের পার্থক্য আছে, 
এবং দ্বিতীয় কারণ বৈদেশিক পরাধীনতার ফলে আমাদের অর্থ নৈতিক 
সমাজের অগ্রগতির স্বাভাবিক হ্বচ্ছন্দধার] ব্যাহত হয়েছে । তার 'জন্ত "টাকা 
ও বিস্তা' ব্রিটিশ রাজত্বকালে ধনতান্ত্রিক যুগের অত্যুদ্য়কালের ভাঙাগড়ার শক্তি 
নিয়ে আবিভ্্ত হলেও, আমাদের সমাজে কোনে] মৌন রূপাস্তর ছ্ষটাতে 
পারেনি, পুরাতন ফিউভাল গড়নের মধ্যে নতুন বিভেদ বৈষম্য সহি করেছে 
মাত্র। অর্থাৎ টাকা ও বিস্যা ছুই-ই একধরনের নতুন শ্রেণীবৈষম্য (০1833- 
1)1018101)9 ) রচনা করেছে পুরাতন জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়ের বৈষম্যের (০89:৩- 
50170101017169-1116518101)9 ) মধ্যে। 'বিভবান ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ কায়ঙ্থ বণিক 
সদূৃগোপ মাহিষ্য এবং দরিদ্র ও অশিক্ষিত সমবর্ণের মধ্যে শুধু জাতিবর্ণগত 
বৈষম্য নয়, এক নতুন ধরনের বিস্তগত ও বিগ্যাগত শ্রেণীবৈষম্যও রচিত 
হুয়েছে। তেমনি হয়েছে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। বিত্তের মতে] বিছ্যাও 
শ্রেণীগত বৈষম্যের মানদণ্ড হয়েছে, পুরাতন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে । * 
তার ফলে আমাদের সমাজ আরও বেশি থণ্ডিত বিভক্ত ও বৈষম্য ভারাত্রাস্ত 
হয়েছে, ষেহেতু বি্বানদের সঙ্গে বিভবানদের অঙ্গাঙ্গিত। ক্রমেই দৃঢবদ্ধ হয়েছে 


ও হুচ্ছে। 


মোটকথ] টাকা মহুত্তর সত্য, জ্ঞানবিষ্ঠা টাকার উপাসক। প্রসঙ্গত 
আমেরিকান লেখক এভগার স্বো-র সঙ্গে নব্যচীনের ছাত্রীদের কথোপকথনের 
৷ মনে পড়ছে £২ 
ছাত্রীরা £ আপনাদের দেশে গরীব চাষীর কি কলেজে পড়ে? 
ক্স ঃ না, গরীব চাষীর। পড়ার তেমন স্থধোগ পায় না, কারণ কজেজে 
পড়তে টাক! লাগে তো! 
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ছাত্রীরা এখানেই তফাৎ । আমাদের দেশে শিক্ষার জন্ত টাক! লাগে না, 
এবং শ্রমিক ও চাষীরখী সর্বপ্রথম শিক্ষার স্থযোগ পায়। আমেরিকাক্র 
কলেজের শিক্ষা হল ধনিকদের ছেলেদের জন্য, এবং তার লক্ষ্য হল 
টাক। রোজগার কর]। 
নো; ঠিক এভাবে ন| বলে, বরং,বলতে পার যে আমেরিকায় কলেজ 
চালানে হয় ছাত্রদের টাক রোজগারের কৌশল শেখাবার জন্ত- 108 
17015 ৪০০02916 €০ 589 616 815 101) (0 12201 57/76715 
10৮ (০0 120910৩ 1)01769.+ | 
সোজা! কথাবার্তা, সহজবোধ্য, কোনে। টীকার প্রয়োজন নাই। তাই দেখ! 
ঘায় আজকাল ধনতাস্ত্রিক দেশে শিক্ষার ধনবিজ্ঞানই অন্যতম গবেষণার বিষয়। 
শিক্ষার সাইকোলজির কথা অনেকদিন ধরেই আমরা জানি। বিদ্বানরা অনেক 
বড় বড় বই শিক্ষার মনম্তত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন, মান্থষের বৃদ্ধি (]. 0.) মাপ! 
থেকে আরম করে অবাধ্য উশৃঙ্খল বিচ্ছত্রোহী ছাত্রদের মনোরাজ্যে সার্চলাইট 
ফেলে তার! অনেককিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অবশ্ত তাতে মাঁছষের 
বুদ্ধি বাড়েওনি কমেওনি, শুধু বোঝা গেছে যে আই. কিউ. টেস্ট হল শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখার একট কৌশল বিশেষ। তাছাড়া মনো- 
বিজ্ঞানীদের মহাসমুদ্রবৎ গভীর জ্ঞানদান সত্বেও দেখা যায় যে পৃথিবীর কোনে! 
দেশে (ধনতাস্ত্রিক) অবাধ্য অশান্ত বিদ্রোহী ছাত্র! শাস্তশিষ্ট গোপাল হয়ে যায়নি, 
বরং তাদের বিদ্রোহ ক্রমেই ব্যাপক ভয়াল মৃতি ধারণ করেছে এবং ভোগের 
ুর্গরাজ্য আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি । পরে সেকথা বলছি। কাজেই কেবল 
সাইকোলোজিতে আর কুলোচ্ছে না। এখন শিক্ষার সোসিওলজি, শিক্ষার 
টেকনোলজি প্রভৃতি অনেক নতুন বিগ্ভার আমদানি হয়েছে। তার মধ্যে 
প্রধান হলো শিক্ষার অর্থনীতি (7০980109195 09? 17000680101) ) এবং কেন 
গ্রধান তার যুক্তি এই £৩ 
5 99968 01 50180901176 2120 ১৩ 1091055 16001115 16901617)8, 
11010 10650076106 10 90130011718 216 ০0176061) 16০5111)8 
18016 810 17016 866০1161012 6৩ 6০010010159) 1706 01019 0598056 
০৫ 01611 009591919 110111980109109 0০1 90019010110 2০৬0), ৮0৫. 
৪19০ 06০8055 (1759 1085 18610 17015100815 ০ 0965117011৩ 100 
10001) 0165 9180010 19686 10 (05 06৬61001066 01 (0615 
০ 18010087 ০801091, 


১৫৮ ৃ বাংলারু বিদ্বৎসমাজ 


আধুমিক ধনতান্ত্রিক টেকনোলজিকাল “সমাজ, যার মডেল আমেরিকা, তার 
অগ্রগতির সঙ্গে প৷ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে শিক্ষার'মনম্তত্ব সমাজতত্ব টেকনো- 
লর্জি এবং সবাপন উপরে শিক্ষার অর্থনীতি । তার কারণ বঠমানের বিশাল 
ধনতাস্ত্রিক সমাজের জটিল টেকনোস্ট্রাকৃচার চলমান রাখার জন্ত বিদ্যালয় বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় থেকে এত বিচিত্র রকমের বিদ্বান উৎপাদনের প্রয়োঞ্জন হয়েছে আজ, 
এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক কারণে এতরকম বিষয়ে গবেষণার 
তাগিদ বেড়েছে যে শিক্ষার দর্শন (11195001% ) ও আদ্শনীতির ([৫6০- 
1089 ) চেয়ে শিক্ষার লাভলো কসানগত অর্থনীতিই গুধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে 
উঠেছে। ?9170০7০রিসার্চের ইনস্রিট্যুট ধনতান্ত্রিক ও তার আশ্রিত 
দেণগুলিতে (ধেমন ভারতবর্ষে) গড়ে উঠেছে ।৪ প্রধানত 'মামেরকার 
শিক্ষাটেকনোলজির বিশেষজ্ঞরা এই সমস্ত সংস্থার ফিলড্ফার ও গাইড়। 
এ'র। সমাজের সমস্ত মানুষকে “মূলধন মনে করেন, !থকেবারে পুঁজিবাদী 
অর্থনীতির “০৪108]” অর্থে এবং বলেনও “1)010210 ০208021 1৫ এই 100009) 
08191681-এর 10595006116 ৫1060910107, 4001090116101. 01171505101) 
এবং ৪9০18] ৫90121)0+ ইত্যার্দ বিষয় নিয়ে তারা অনুসন্ধান অন্থশীলন 
করেন এবং সেই অন্ুদক্ধানের ফলাধলের উপর রাষ্ট্রনায়কদের শিক্ষানীতি 
(6৫898619781 ০1199 ) এবং শিক্ষাপ্রকল্প (5৫9০80101081 19181001716 ) 
অনেকট] নির্ভর করে। অর্থনীতির ক্ুত্রের মতো। শিক্ষানাতির কয়েকটি 
স্থজ্জও গবেষকরা রচন। করেছেন। যেমন একটি স্ত্র হল, কোনো দেশে 
শিক্ষার সামাজিক চাহিদ। যর্দি অর্থনৈতিক গতির 1091109৩1-এর 
প্রপ্নো্ধনের চেয়ে বেড়ে যায়, তাহলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি 
পায়। বিষয়টাকে সাধারণ অর্থনাতির ভিমাও সাপ্রাইয়ের ত্র অনুযায়ী বল। 
যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নপরিকয়নায় শিক্ষিত ব1 বিদ্বান কমীদের 
ঘষে চাহিদা থাকে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় ষদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখান। 
থেকে বিছানদের উৎপাদন হতে থাকে, তাহলে কর্মের বাজারে বিদ্বানদের 
দর কমে ঘায়, এমনকি অত্যধিক সাপ্রাই হলে বিদ্বানর। বেকার অবস্থায় 
জবিক্রীত পণ্যের মতে গুদামজাত হয়েও থাকতে পারেন। ভারতের ক্ষেত্রে 
এই সমন্তা বর্তমানে গুরুতর আকারে দেখ] দিয়েছে । সে বিষয়ে আমর পরে 


আলোচম। করব। 
তাহলে দেখ! যাচ্ছে বিস্তার অর্থনীতিটাই প্রধান, ইভিওলজি (বিশুদ্ধ জান 


বিদ্ভা বিদ্বান বিদ্ভালয় বিছ্যাথাবিদ্রোহ ১৫৯ 
অর্থে)নয়। বিস্তাব্যবস্থার সঙ্গে গ্রচলিত সমাজরাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্ক ইতিহালে 
ব্চরদিনই ছিল, বর্তমানে শুধুভার জটিলত1 বেড়েছে । সেই জটিলতার ভিতর 
দিয়ে রাষ্ট্রবস্ত্র ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বিষ্যাবিদ্বানবিভ্ভালয়ের সম্পর্ক অনেক সময় 
পরিষ্কার দেখ! যায় না, তাই তাদের “স্বাধীন? অস্তিত্ব সন্বদ্ধে মধ্যে মধ্যে রঙ্ছুতে 
সর্পজ্ঞানের মতে] অধ্যাসের স্থষ্টি হয়।' আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক 
চিস্তাভাবনার উদ্ভট মিশ্রপমাজে বিদ্বানমহলে 'এই বিভ্রমের ব্যাপক প্রভাব দেখা 
যায়। তাদের মধ্যে অনেকে আজও মুনি্খষি ও মনীষীদ্দের বচন আবৃত্তি করে 
বিদ্যাকে তপোবনের পরিবেশে স্থাপন করতে চান। বিগ্ভাবিষ্ভালয় সম্বন্ধে তাদের 
এই অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহদের আমলের ধ্যানধারণ] বিশেষ ষে বদলায়নি তত] 
আচার্ধ উপাচার্য অধ্যাপকদের নিয়মিত ভাষণ থেকে এবং মহাজ্ঞানীদের এক- 
ঘেয়ে জ্ঞানদানের ঘ্যানঘ্যানানি থেকে বোঝা! যায় । তবু বিদ্বানদ্দের মধ্যে মুষ্টিমেয় 

স্ববুদ্ধিমান ধার] আছেন তার] বিলক্ষণ জানেন যে বর্তমানের বিদ্যাসংকট বিদ্বান- 
সংকট বিছ্যালয়সংকট কৌনে! বিচ্ছিন্ন বিষফোড়। নয়, ব্যাধিগ্রন্ত সমাজের শিরায় 
শিরায় বিষাক্ত রক্তপ্রবাহের বাহপ্রকাশ। কিন্ত বুঝেও না-বোঝার ভান করে 
তার়। ধোগ্নাটে কথার অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকেন, হয়ত তাদের 
বিদ্ভাভিমান সামাজিক সত্যের শ্বীৃতি ও বলিষ্ঠ প্রকাশের পথে অন্তরায় হয়ে 
দাড়ায়। বিদ্যাভিমান ছাড়াও টাক!র স্বার্থ, অর্থাৎ চাকরির স্বার্থও বড় বাধ। 
হতে পারে। তাই বলে তাদের খাতিরে একথা স্বীকার করতে বাধে যে 
বর্তমানে বিদ্যা বিশুদ্ধ, জ্ঞান নিরপেক্ষ, বিদ্বান সর্বজনপুজ্য এবং বিদ্যালয় বিশ্ব 
বিষ্ালয় পবিভ্র দেবমন্দির। 

৯1816 60 1000৬ 1, দার্শনিক কাণ্টের উক্তি এবং 41000৬* থেকে 1010জ- 
19086,| জানবার জন্য অর্থাৎ জানের জন্ত হুঃসাহসী হও । সর্বনাশ ! যেখামে 
নোৌটবই পড়লে, সাঁজেসন্স মুখস্থ করলে, কোচিংক্লাসে ঠিকেদার মাস্টারদের টাক! 

দিলে শিক্ষক অধ্যাপকদের মোসাছেবি করলে পরীক্ষায় পাস করে ঘ1 জানবার 
সবই জান। যায়, সমস্ত জান ট্যাবলেটের মতে] গিলে ফেলা! যায়, তখন জানের 
জন্ত ভুঃসাহসী হওয়াট1 আবার কি! আনলে বুযরোক্রাসির পেষণে ৫81৩ 6০ 
%&0০ভ-এর যুগ শেষ হয়ে গেছে। বুরেক্রাসির তাপ বর্বর সমান, শ্বশাঁন থেকে 
কর্পোরেশন, সরকারী অফিস থেকে বিশ্ববিষ্ালয়, কোথাও কমবেশি নেই। জান 
বি্ভার শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটেছে এই আমলাতান্িক জগদ্দলের চাপে। বিদ্বামদনেন্স 
বুায়োজাসি গ্রশালনিক ব্যরোকাসির চেয়ে আরও বেশি মারাত্মক । বিস্তালন্বে 


১৬০ বাংলার বিঘ্বৎ সমাজ 


বিশ্ববিষ্ভালয়ে গবেষণাগারে ও শিক্ষাসংস্থায় জরদ্গব বিদ্বান-বুরোক্রাটদের কুটিল 
চক্রান্তে কত বলিষ্ঠ চিন্তাশীল মনীব! ও প্রতিভার' যে অপমৃত্যু ঘটেছে ও ছটছে 
তার ছিসেব নেই। নতুন চিস্তাভাবনা, নতৃন গবেষণা, নতুন জ্ঞানলাভের অভি- 
যান, বিঘবানদের আমলাতঙ্ত্রে নিষিদ্ধ। এই বিদ্বান ব্যুরোক্রাটর! সমাজের শাসক 
শ্রেণীর আদর্শ ও চিস্তাভাবনার ধারক বাহক। অতএব তাদের সেই চিন্তা ও 
আধর্শের গপ্ডির মধ্যে ধার! বিচরণ করতে পারবেন না, তাঁরা যতবড় জ্ঞানীগুনী 
হন ন। কেন, সমাজে তার প্রত্যাখ্যাত ও অবহেলিত হুতে বাধ্য । আর তারা 
যদি চাকরিজীবী হুন, তাহলে তাদের পদোন্নতির চেয়ে পদচ্যুতির সম্ভাবনাই 
বেশি। ৃ্‌ 

এর মধ্যে 69৩ 106911৩001? যেমন আমেরিকার “ফ্রি সোসাইটি”_ 
যেখানে দুস্তর শ্রেণীবৈষম্য থাক। সত্বেও গণতান্ত্রিক যাছুবলে নাকি শ্রেণীসংঘাত 
বিলীয়মান এবং জনসন নিকৃসনদের মতে সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগস্থখের 
স্বর্গরাজ্য সতত বিরাজমান, এবং যে-সাম্য ও শ্বাধীনত1 উপঢটৌকন দেবার জন্ত 
আমেরিকার গণতন্ত্রপ্রেমিক শাসকদের ভিয়েতনাম পর্যস্ত সামরিক অভিষান__ 
ঠিক তেমনি “ফ্রি ইনটিলেকৃট”, অর্থাৎ “ফ্রি ঘি বিঘান বুদ্ধিমানর] তাদের 
বিষ্তাবুদ্ধি বন্ধক দিয়ে এই “ফ্রি সোসাইটি'র উপজীব্য যোগান, দেবা করেন, 
নচেৎ ফ্রি নয়। 


অতএব বিদ্যা বিদ্বান অথবা তার উৎপাদনকেন্ত্র বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্তালয় কেউ 
স্বাধীন নয়, শ্বতঙ্্র নয়, পবিত্র নয়, সমাঁজবিচ্ছিন্ন নয়। যেমন সমাজ তেমনি 
বিস্তা। যেরকম সমাজের চেহার1, ঠিক সেইরকম বিদ্বানের চেহার1। যেরকম 
সমাজের গড়ন, সমাজের নীতি, ঠিক সেইরকম বিছ্বালয় বিশ্ববিভালয়ের গড়ন 
ও নীতি । সমাজের বাজার বা মার্কেট আছে, বাজারী অর্থনীতি ব। “মার্কেট 
ইকনসি” আছে, বিদ্যারও বাজার আছে, বিদ্বানদেরও বাজারী অর্থনীতি আছে। 
পণ্যের বাঙ্জারে েমন বিজঞাপননির্ভর গ্রতিযোগিত] আছে, ঘার বিক্রয়কৌশন 
হত আকর্ষণীয় তার তত বেশি কাটৃতি, তেমনি বিষ্যার বাজারেও প্রতিযোগিতা 
আছে কিন্তু ত1 ঘত গুণনির্তর নয়, ভার চেয়ে বেশি বিজ্ঞাপননির্ভর, অর্থাৎ 
বিদ্যাবেচাঁর ও বিষ্ভাকেনার কৌশল বা অপকৌশল ঘার ঘত বেশি আক়্তে, সেই 
বিদ্বানের ভাগ্য বাজারে তত বেশি উঠতি | বিস্ভাবেচার কৌশল সর্বজনবিদিত। 
বিষ্ভাকেনার কৌশলের কথ। গুনে অস্তত আমাদের দেশের লোঁক বিস্মিত হবেন 


বন্ভা বিদ্বান বিচ্যালর বিছ্যার্ধাবিদ্রোহ ১৬১ 


না। বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ালয়ের তাদস্ত কমিটির রিপোর্টে (যেমন বিহারের ), 
“শিক্ষাসমস্তার সেমিনারে, টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভিগ্রি কেনার পর্স্ত 
অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, ভিগ্রি অন্গপাতে টাক1| যেমন ভাগলপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তদস্ত কমিশনের রিপোর্টে বল। হয়েছে ঃ 
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06 0950 09910 ৪ ০0106111910 01905 101 09150105 (০ ৮ & 
0652156 ৪ ২5. 175 ০01 107016. 


যেখানে টাকার লেনদেন কম, অথব! পরোক্ষ, সেখানে বিদ্বানদের মোসাহেবি ন! 
করে বিদ্যার্থীদের উপায় নেই। তার ফলে গবেষণা ও ভার ভিগ্রি পর্যন্ত ক্রমেই 
সারশূন্য হয়ে গেছে । একথা আমাদের ভারতনরকার নিযুক্ত শিক্ষা কমিশনের | 
রিপোর্টেও (১৯৬৬) বলা হয়েছে । পরে এসব কথ। আসবে । আপাতত একথা 
মানতেই হবে ষে সমাজের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অঙ্গাঙ্গি। 
ষে-সমাঁজের শিকড় পর্যস্ত পচে গেছে, যার প্রতিটি অঙ্গে বিষাক্ত বিস্ফোট, তাকে 
যেমন কোনে। সংস্কার-চিকিৎসায় (0560110) সৃস্থ-সবল করা যায় না, তেমনি 
তার দেহলগ্ন বিগ্যাব্যবস্থার বাহাসংস্কারেও কোনে স্থফল ফলে না। জীর্ণ বন্ত্রের 
মতো জীপ সমাজ পরিত্যাজ্য, দক্ষতম দজির রিপুকর্ষেও তা ব্যবহার্য নয়। 
তেমনি তার বিদ্যাব্যবস্থাও আমূল পরিবর্তনীয়, ঘা সমাজের আমূল পরিবর্তন 


ছাড়া কথনে। সম্ভব নয়। 


এবার বিদ্যাসংকটের প্রকৃত রূপট1 কিরকম দেখা যাক। প্রথমেই বল! 
দরকার যে এই বেগ্ভাসংকট হল প্রধানত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের সমস্যা, 
ঘেমন আমেরিক। ইংলও ফ্রান্স ইত্যার্দি, এবং অনুন্ত ও উন্নতিশ্বীল দেশ যারা 
উন্নয়নের পথে এই সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে তাদের 
সমস্যা । সমাজতাস্িক দেশে এই সমস্যা বা! সংকট নেই, যে-সমস্তা আছে তার 
স্বরূপই আলাদ1--সোভিয়েট রাশিয়াতেও নেই, চীনেও নেই, ছুটি বৃহৎ 
সমাজতামিক দেশের মধ্যে বর্তমানে নীতিগত পার্থক্য যাই থাকুক না'কেন। 
লক্ষণীয় হল, অত্যুন্গত ও অন্ত অথবা উন্নতিশীল ধনতান্ত্রিক সমাজে 
এই শিক্ষানংকটের যূল পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই তো বটেই, উপরস্ত 
সেই সংকটের বিরুদ্ধে তরুণ ছাত্রসমাজের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের চেহারাও 
প্রা একরকম। যেমন আমেরিকার ইংলগ্ডে ফ্রান্সে, তেমনি আমাদের 

১১ 
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ভারতবর্ষে, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মধ্যে হিংসাত্মক নাশকর্মই বেশি । তাই 
কেউ কেউ বলেছেন, "ঘ)15 15 ৪ ০011 5৫0০8679291 011575” এবং 
যে-কোনো! (০০৫ 011519, অথবা 401116815 ০11915-এর চেয়ে তা কম 
বিপজ্জনক নয় ।৬ 

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে, অর্থাৎ দ্বিতীয় '্চাগের গোড়া থেকে, 
সার] পৃথিবীব্যাপী শিক্ষায় এত ত্রত প্রসার হতে থাকে ষা ইতিহাসে আগে 
কখনো হয়নি । অনেক দেশে বিজ্যার্থার সংখ্য৷ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে ঘায়, 
শিক্ষাখাতে খরচ ভ্রুতহারে বাড়তে থাকে এবং ক্রমে শিক্ষা ব্ীতিমতো। একট! 
বড় “ইত্তাস্ত্ি হয়ে দাড়ায় ৷ এই প্রসারের গতি ক্রমেই বাড়তে থাকে। কিন্ত 
শিক্ষার এই প্রসার্ষমান আলোকরাজ্যের পাশে অশিক্ষার'অদন্ধকারও ক্রমে 
বিস্তীর্ণ জনসমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে । জনসংখ্যার যত বৃদ্ধি হতে থাকে, 
তত দেখা যায় অশিক্ষিত নিরক্ষর, লোকের সংখ্য। থিবীতে ( ধনতান্ত্িক ) 
বেড়ে যাচ্ছে । ইউনেস্কোর সদন্যরাষ্ট্গুলির মধ্যে দেখ' যায় প্রায় ৪৬ কোটির 
বেশি লোক (৪৫16) অশিক্ষিত ও নিরক্ষর ধা তাদের মোট কর্মক্ষম লোক- 
সংখ্যার শতকর! প্রায় ৬* ভাগ (১৯৬৮-৬৯)। ধনতাস্ত্রিক জগতের শিক্ষার এই 
রেখাচিভ্রের মধ্যে শিক্ষাসংকটের রূপটিও পরিফার ফুটে উঠেছে। নেই রূপট! 
কি? একদিকে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, আর একদিকে অশিক্ষার ব্যাপকতর 
প্রনার । যদি শ্রেণীগতভাবে বল! ধায় তাহলে বলতে হয় যে ধনতান্ত্রিক সমাজ 
আজ বিদ্যার দ্রিক থেকেও ছু-টি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে ষাচ্ছে, একটি 
বিদ্বানশ্রেণী, আর একটি যূর্থশ্রেণী এবং ছিতীয় শ্রেণীর সংখ্য। ক্রমবর্ধমান । 
আগেই বলেছি, ঘেমন সমাজের চেহার1, তেমনি হবে তার শিক্ষার 
চেহারা । ধনতাস্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী সমাজের বর্তমান রূপের সঙ্গে তার 
এই শিক্ষারপের সাদৃশ্ত অত্যন্ত প্রকট। বিজ্ঞান 'ও টেকনোলজির 
আশ্চর্য উন্নতির ফলে ধনতাস্ত্ক সমাজে অপরিমিত ভোগের মধ্যেও 
ধনবৈষম্য অনেক বেশি বেড়েছে ও বাড়ছে।' অর্থাৎ ধনিকশ্রেণীর মধ্যে 
যেমন * অতিধনিক মধ্যধনিক ও ধনিকর্দের স্তরবিন্তাস হচ্ছে, বিস্তশালী 
মধ্যবিত্তের প্রসার হচ্ছে, তেমনি ' দরিপ্রশ্রেণীরও ক্রমবিস্তার হচ্ছে। বিদ্ধার 
ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হচ্ছে। বিদ্যার প্রসার ও বিদ্বানের সংখ্যাবৈচিত্র্য যেমন 
বাড়ছে, কতরবমের টেকনোলজিস্ট বৈজ্ঞানিক স্কলার এক্সপার্ট ও বিদ্বান 
ভার হিসেব নেই, অথচ অন্তদিকে েতমনি অশিক্ষিত নিরক্ষরের সংখ্যাও 


বিদ্যাবিদ্বানবিদ্ভালয়বিদ্ভার্থা বিদ্রোহ ১৬৩ 


জুতহারে বাড়ছে। অর্থনীতিক্ষেত্রের মতো! বিষ্ভাবিহানের ক্ষেত্রেও শ্রেণী- 
বিভাজনের এই সাদৃশ্ত বাসুবিক বিস্ময়কর । 
ভারতবর্ষ শিল্পোঙ্নতিশীল (05$101108) দেশ, ষদিও তার বেশি রুতিস্ত 
বৈদেশিক সাহায্যের (5071618) 41) প্রাপ্য, হবদেশ প্রয়াসের নয়। এই 
£076180 &10 হলে! বর্তমানকালের একটি মুখোস, ষা ধনিক সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলি নিজেদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক গুভুত্ব বিস্তারের জন্ত ব্যবহার করে। 
বৈদেশিক সাহায্যদানের কত বিচিত্র সংস্থা, কতরকমের তার নাম ও নামের 
সংক্ষেপ (৪0015518619175 )। এহেন বৈদেশিক সাহাধ্য ও বাণিজ্যিক 
সহযোগিতার মাহাত্মা ঘোষণার জন্ত ভারত সরকারের প্রয়োজন হয় 
নয়ািজীতে মধ্যে মধ্যে রাজন্ুয়ষজ্ঞ অনুষ্ঠানের | যদিও প্রেসিডেন্ট কেনেছি এই 
“মাহাত্ম্য” অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ১৯৬১ সালেই ঘোষণ! করে বলেছিলেন৭ £ 
16016160210 15 ৪৮ 1776018090 ৮69 18101) 0565 0101054 918098 
11 9110621189 &, 70099101091) 01 11090161706 200 ০0100] ৪100100 0126 
0110, 8110 9115081105৪ 50০00 1789105 ০০091101165 18101) ০1৫ 
0661016615 ০০1181996 ০1 19859 17160 (106 (০0070010151 0100. | 
“ফরেন এড: প্রসঙ্গে এই কয়েকটি কথ বলার প্রয়োজন হল ভারতের মতো! 
ডেভালাপিং ইকনমির প্রকৃত স্বরূপ বোঝার জন্য । সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবপু্ এ 
এক নয়৷ গঁপনিবেশিক অর্থনীতি । সাহাধ্যদাত। এই বিদেশী হাতের বিস্তার 
শিল্পবাণিজ্য ও যাস্ত্রিক কৌশলের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যস্ত দেখ! যায়। তার 
মধ্যে প্রধান হল শিক্ষাসংস্কৃতিক্ষেত্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসনিক 
টেকনোলজিনির্ভর অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষাপগ্রসার (বিশেষ করে 
উচ্চশিক্ষা ) ও বিভিন্ন বিদ্তাকুশলতার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ষে “ফরেন এভ+ও শিক্ষণ 
ভিমুখী হয়ে উঠেছে। শুধু ইকনমি নয়, ডেভালাপিং দেশের ইডিওলজিও 
সাহাষ্যদাত1 সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা আবশ্তক, তা না হলে 
কেনেভির কমিউনিজমের বিভীষিক1 বাস্তব সত্য হবার সম্ভাবনা । তাই দেখা 
যায়ঃ সাম্রাজ্যবাদের সাহাষ্যোন্মুখ বিশাল একটি থাব1 আমাদের দেশের শিক্ষা 
ক্ষেত্রেও অনেকদূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে । গত পঞ্চাশ ও যাটের দশকেন্ন মধ্যে 
এদেশীয় বিঘানদের বিদেশে আনাগোন। কতগুণ যে বেড়ে গেছে তাঁর ঠিক নেই। 
কত রকমের বিদ্যার এক্সপার্ট হবার জন্ত এবং কতরকমের গবেষণার জন্ত থে 
বিদেশে যেতে হয়, বিশেষ করে আমেরিফায়, তারও হিসেব নেই। “ফরেন এড" 


১৬৪ বাংলার বিদ্বত্সমাজ 


এসব ক্ষেত্রে স্কলারশিপ গ্রাযাণ্ট, ভিজিটিং প্রফে়রশিপ প্রভৃতির বেশ ধারণা 
করে আসে এবং তাতে আমাদের দেশের বিচ্যাবিহানবিগ্যণলয় সকলেরই উপকার 
হয়। বিদ্যালয় বিশ্ববিষ্ভালয় ছাড়াও গত ছুই দশকের মধ্যে আমাদের দেশে ঘত 
রকমের শিক্ষা-সংস্থা বা ইন স্টটিউট স্থাপিত হয়েছে, ষাদের উপর বৈদেশিক 
সাহাষ্যের মুদ্রার অবিরাম ধারাবষণ হচ্ছে, তাঁর তালিকাঁও অনেক দীর্ঘ হবে। 
যেমন ম্যানপাওয়ার ম্যানেজমেন্ট (নানা রকমের ম্যানেজেরিয়াল বিদ্যা) 
বিজ্ঞান ফলিতবিজ্ঞান শিক্পবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশাঁসনবিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার ইন স্টটিউট | এই সমস্ত সংস্থার উপদেষ্ট৷ পরামর্শদাত। 
ও এক্সপার্টদের মধ্যে অনেক বিদেশী বিদ্বান আছেন এবং তার প্রধানত 
আমেরিকান। আমাদের নয়। উপনিবেশিক উন্নতিশীল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে 
গতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্ক ঘে কত অঙ্গাঙ্গি ত1 এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই 
বোঝা যায়। সেই কারণে আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্ংকটের সঙ্গে আমেরিকার 
মতো। শিল্পোন্ধত দেশের শিক্ষাসংকটের যূল পার্থক্য বিশেষ নেই। শুধু শিক্ষা 
সংকটের সাদৃশ্ঠ নয়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ ও 
বিদ্রোহের রূপও প্রায় একরকম, এবং তার হিংসাত্বক প্রকাশ উভয় ক্ষেত্রেই 
মারাত্মক | কাজেই “ডেভালাপিং* ভারতের বি্ভাসংকট অনিবার্য কারণে শিল্প- 
বিজ্ঞানোক্নত দেশের মতোই “ডেভালাপ” করেছে, এবং “ডেভালাপিং, বলে তার 
উপনর্গগুলি অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। 

'চতুর্থ অর্থ নৈতিক প্রকল্পের প্রান্তে পৌছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতীয় 
অর্থনীতির তথাকথিত “.পাশ্তালিস্ট প্যাটা” কিভাবে বর্তমান ধনতান্ত্রির্ক অর্থ- 
নীতির প্যাটানের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে । ভাপতীয় সমাজে অতি- 
ধমিক মধ্যধনিক ধনিক ও সচ্ছল মধ্যবিস্তশ্রেণী (প্রধানত ব্যবসাকী ও শিক্ষিত 
এলিটশ্রেণী ) মুদ্রান্্ীতির সুবর্ণ স্থযোগে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন। 
মহুলানবীশ, হাজারী ও আরও কয়েকজনের অস্ুসদ্ধানের ফলে জানা গেছে, 
কিভাবে ভারতের অর্থ নৈতিক শক্তি মুষ্টিমেয় মনোপলিস্ট ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে সংহত হচ্ছে। তার পাশাপাশি যেন জ্রতহারে ভারতের জনসংখ্যা 
বাড়ছে, তেমনি দীর্ঘতর ও গভীরতর হচ্ছে তার গণদারিজ্র্যের সীমারেখা |৮ 

সমাজের আকুৃতিট। হচ্ছে মিশরীয় পিরামিভের মতো | পিরামিডের শিখরে 
অবূ্দপতিদের অবস্থান, তার নিচে কোটিপতি ও লক্ষপতির! স্তরে স্তরে বিস্তন্ত 
এবং তার ক্বিস্ঠীত পাদদেশে ধিশাল জনসমাজ নিশ্ছিদ্র দারিদ্র্যের অন্ধকারে 


বিচ্ভা বিদ্বান বিছ্ভালয় বিদ্যার্থাবিদ্রোহ ১৬৫ 


যাবজ্জীবন নির্বাসিত । এই হল বর্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কদের সমাজতম্ত্রের 
প্যাটার্ন। শিক্ষাক্ষেত্রে অবিকল এই প্যাটার্দের প্রতিফলন দেখ যায়। 


১৮৫৭ সালে “সিপাহী বিদ্রোহে'র সময় ব্রিটিশ শাসকর]। এদেশে প্রথম বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কলকাতা বোগ্াই ও মাব্রাজে। সময়ের এরকম শুভ- 
মিলন সচরাচর ঘটে নাঁ এবং মনে হয় না এটা কোনো আকন্িক ঘটনার 
মিলন। বিদেশী শাসকবিরোধী বিপ্রোহ দমন এবং বিশ্ববিদ্ালয় প্রতিষ্টা, 
ব্রিটিশ শাপকরা একই সময়ে করেছেন, একই গৃঢ় উদ্দেশে । অর্থাৎ বিদেশী 
শাসক ও এদেশী শাসিতদের যধ্যে দোভাষীর কাজ করার জন্য এদেশী একদল 
বিহ্বানশ্রেণী গড়ে, তোলার উদ্দেস্টে। ১৮৩৫ সালে এদেশে স্ইংরেজিবিদ্যা 
প্রচলনের সময় মেকলে বলেছিলেন £৯ 


ড/০1777750 21 701696100 ৫0 ০11 065 (0 0] & 01859 ড1)0 10129 
9০ 10191001551 ৮০/৬০৪০ 8৪ 800 005 10111110109 ভ/1)010 ড/০ 
£9%9110 7 & 91859 0৫ 79190105, [1)0191) 11) 0100৫ 2110 ০০101, 
৮০০ 181081191) 10 (9506) 11) 01010101095 1) 1001819) 810৫ 11) 
117051160%, 


এই বিদ্বানশ্রেণী স্ুনিয়স্ত্রিতভাবে গড়ে তোলার জন্ত বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন করা 
হয় এবং তার মহৎ উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়, চাকরিদান, ব্রিটিশ শাসনযস্ত্র চালনার 
জন্য চাকরি এবং বিভিন্ন স্তরের চাকরির জন্ত বিভিন্ন স্তরের বিষ্যার “ভিগ্রি'র 
ছাপ দেওয়া । এই ছাপ ও মার্ক? দেওয়ার প্রতিষ্ঠান “বিশ্ববিভ্ঞালয়”। এদেশের 
সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটাকে ব্রিটিশ শাসকরা এই উদ্দেশ্টে গড়ে তোলেন ১০ -_ 
[1786 15016 5550610 ছ8৪ ৫9651101050 0/ 00০ 68০ (102 
36817569 ৬০1৩ 0186 10859009109 ৮০ ৪০৬91010061 89175196, | 
শাসকশ্রেণীর অনুগত এদেশের বিদ্বানদেপ্ধ সরকারী চাকরি দ্রেবার জন্তই 
ডিগ্রি এবং সেই ডিগ্রি দেবার জন্ত বিশ্ববিদ্ভাজয় | বিশুদ্ধ জ্ঞানদান বা প্রকৃত 
শিক্ষাদানের জন্য এদেশের* বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি, যদিও দেশের প্রকৃত 
শ্রছেয় জানীগুণী ও বিছ্বানর্দের মধ্যে অনেককে এই বিশ্ববিষ্যায়েরই গণ্ডি বাধ্য 
হয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে । ইংরেজোত্তর ভারতীয়দের শাসনকালে, যেমন 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে, একরকম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
উত্তরাধিকারই বহন কর! হচ্ছে বল! চলে। ভারতীয় শাসকর। মেকলের 
আদর্শকে অনেক বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে আজও অঙ্সরণ করে চলেছেন, সজ্ঞানে না 


১৬৩ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


হলেও অজ্ঞানে, এবং মেকলের মতে। বিদ্বানুউৎপাদদন নীতি সম্বন্ধে তারাও 


বলতে পারেন : 
ড৩109056 9% 0165591060০ ০৫ 9৩9৫ 6০ 1010) & 01935 7110 108% 
9০ 10061015655 ০৪৬০০ 05 8110. (06 10111109105 11010) ০ 
৪০৬০1), 


কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলে-নীতি তার। অনুসরণ করছেন ? 


ইংরেজোতর যুগে ভারতের শিক্ষার প্রসার অনেকের কাছেই বিশ্ময়কর মনে 
হবে, বিশেষ করে বিছ্বান বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থীদের সংখ্যার দিক থেকে । একাধিক 
কারণে এই সংখ্যাগত প্রসার হয়েছে, তার মধ্যে জনসংখ্যাক্ষীতি অন্ততম। 
অন্তান্ত কারণ পরে আলোচ্য । আপাত শিক্ষার এই সংখ্যাগত প্রসার কিভাবে 
হয়েছে দেখা যাক £৯১ 


ক. প্রাথমিক স্তর ক্লাস ১-৫ বয় ৬-১১ ছাত্রসংখ্য। 
(১৯৫০-৫১) (১৯৬৮-৬৯) ( ১৯৭৩-৭৪, সম্ভাব্য) 
১ কোটি ৯* লক্ষ ৫ কোটি ৬, লক্ষ ৬কোটি৯* লক্ষ 

থ,. মাধ্যমিক স্তর ক্লান ৬-৮ বয়ন ১১-১৪ ছাত্রনংথ। 
(১৯৫০-৫১) (১৯৬৮-৬৯) 
৩ কোটি ১২ কোটি ৩০ লক্ষ 

গ.*. উচ্চমাধ্যন্িক স্তর ক্লাস ৯-১১ বয়দ ১৬-১৭ ছাত্রসংখ্যা 
(১৯৫০-৫১) ( ১৯৬৮-৬৯ ) (১৯৭৩-৭৪, সম্ভাব্য ) 
১২ লক্ষ ৬৬ লক্ষ ৯৭ লক্ষ 

ঘ,. বিশ্ববিগ্ভালয়েয় স্তর বয়স ১৮-২৪ ছাত্রদংখ্া 
(১৯৫০-৫১) ( ১৯৬৮-৬৯) ( ১৯৭৩-৭৪, সম্ভাব্য ) 


৩ লক্ষ ৬০ হাজার ১৬ লক্ষ »* হাজার । ২৬ লক্ষ ৬ হাজার । 
বিশ্ববিষ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৫*-৫১'সালে ছিল ২৭, ১৯৬৯-৭* সালে হয়েছে ৭৬। 
৬... টেকনিক্যাল শিক্ষা 
ডিগ্রিকলেজ : ৪৯ (১৯৫০-৫১), ১৩৮ €(১৯৬৮-৬৯) 
ভিপ্লোম। বিভালয় £ ৮৬ (১৯৫০-৫১), ২৮৪ (১৯৬৮-৬৯ ) 
টেকনিক্যাল ডিগ্রি কলেন্ছে ১৯৫০-৫১ সালে ৪*০* ছাত্র থেকে ১৯৬৮-৬৯ 
সালে ২৫,*** ছাত্রের শিক্ষাব্যবস্থা! এবং ভিপ্লোম! বিদ্যালয়ে এই সময়ের 
মধ্যে ৫৯*০ থেকে ৪৮৬০৯ ছাত্রের শিক্ষার হযোগ কর] হয়। 


[বন্ঞা বিদ্বান বিগ্ভালয় বিছ্ভার্ধবিদ্রোহ ১৩৭ 


ভারতবর্ষে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের এই সংখ্যাগত বিস্তারের গতি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় (১৯৭* পর্যস্ত )__প্রাথমিক শিক্ষান্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় 
তিনগুণ, মাধ্যমিক শিক্ষাম্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় চারগুণ, উচ্চমাধ্যমিক 
শিক্ষাস্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় ছয়গুপ, বিশ্ববিষ্ালয়ের স্তরে বিস্তার হয়েছে 
প্রায় পাঁচগুণ, টেকনিক্যাল ভিগ্রিত্তরে বিস্তার হয়েছে প্রায় চারগুণ এবং 
টেকনিক্যাল ভিপ্লোমাস্তরে বিস্তর হয়েছে প্রায় আটগুণ। 

শিক্ষার প্রসারের পাশে অশিক্ষার প্রসার লক্ষণীয় | এই সময়ের মধ্যে, 
অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে ভারতে অশিক্ষিত নিরক্ষরের 
(11116518065 ) সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৫ কোটি, এবং অক্ষরজ্ঞানের 
(116518055 ) ন্সংখ্যা বেড়েছে মোট লোকসংখ্যার ১৭% থেকে ৩৩%।১২, 
১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২১ কোটি। 
ভারতে জনসংখ্যার প্রস]ঠুর হচ্ছে বাৎসরিক ২*৫% হারে, কিন্তু অক্ষরজ্ঞানের 
সংখ্য। বাড়ছে **৭৫% করে ।১৩ অর্থাৎ ১*৩০% করে (লোকবুদ্ধি অনুপাতে ) 
নিরক্ষরের সংখ্য। প্রতি বছরে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে ভারতের জনসংখ্যা 
হয়েছে প্রায় ৫৫ কোটি, কাজেই নিরক্ষরের সংখ্যাও হয়েছে প্রায় ৪* কোটির 
মতো।। অর্থাৎ স্বাধীন গণতাস্ত্িক ভারতের শিক্ষাবিস্তারনীতির ফলে আজ 
প্রায় শতকর। ৭৫ জন নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। 


অর্থনীতিক্ষেভ্রে ভারতের গণদারিপ্র্যরেখা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের গণ- 
নিরক্ষরতারেখা, দৈর্ঘ্যে ও গভীরতায় একই রকম রূপ ধারণ করেছে। 
ইংরেজোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক শ্রেণীসমাজের ধে মিশরীয় পিরামিভসদৃশ 
গড়নের কথ! আগে বলেছি, তার সঙ্গে বিছবানশ্রেণীসমাজের তুলন1 করলে অদ্ভূত 
সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। উভয়ের আকৃতির সাদৃশ্ট ষমজের, মতো, যেমন 
বিস্তশালী সমাজের, তেমনি বিদ্বানসমাজেরণ। এই সাদৃশ্ত এমনিতে গড়ে ওঠেনি, 
নির্দিই পরিকল্পনা ও নীতি অন্থষায়ী গড়ে উঠেছে। “ফরেন এড'-আক্তিত 
ধনতাস্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফলে শিক্ষার ক্ষেক্ে বিহান- 
শ্রণীর এইরকম বিল্তাসই সম্ভব, অন্তরকম বিস্তাস সম্ভব নয়, কারণ বিদ্বানশ্রেণী 
এই অর্থ নৈতিক যন্ত্রের আদল কুশলী বন্ত্রী এই বৈষম্যপ্রধান শ্রেণীসমাজের ও 
রাষ্ট্রের ধারক বাহক প্রচারক, মেকলের “ইনটারপ্রেটার*স্রেণী। কাজেই বিদ্যার 
অগ্রগতির সঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিকয্পন। ও নীতির মিল থাক! 


১৬৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণীর স্বার্থের দিক থেকে একাস্ত আবশ্তক। সেই 
পরিকল্পনা ও নীত্তির জন্ত আজ ভারতীয় সমাজের ঘে ছবি চোখের সামনে 
স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে 1 এই ৯৩ £ 
সামাজিক পিরামিডের পাদদেশে শতকর? প্রান ৭৫ জন অতিদরিদ্র ও 
নিরক্ষর মানুষ, যাদের বর্তমান ভয়াবহ, ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 
তার উপরে বাকি শতকর1 ২৫ জনের শ্তবিস্তাস, কতকটা এইরকম-_ 
সর্বোচ্চ শিখরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অতিধনিক। 
তার নিচে ধনিকের বিভিন্ন স্তর, সচ্ছল মধ্যবিত্তের প্রাস্ত পর্যস্ত। 
তার নিচে বিপুল নিয়মধ্যবিত, আশানিরাশায় আন্দোলিত। 
ঠিক তেমনি বিঘানদের বুরোক্রাসির শ্রেণীবিস্তাল। 


তফাৎ শুধু এই যে ধার যতবিত তিনি তত প্রভারশালী, কিন্তু ধার যত 
পাসকরা বিদ্যা তিনি তত বিদ্বান বা প্রভাবশালী সাধারণত নন। ধার বিদ্যা 
ষঘত বেশি বর্তমান শাপকশ্রেণীর পৌরোহিত্যে উৎস্থষ্ট, তিনি তত বেশি “বিদ্বান, 
বলে চক্তানিনাদিত ও সম্মানিত এবং তত বড় বিদ্বান-ব্যুরোক্রাট, আর দ্বভাবতই 
বিস্তবান। তিনি সাধারণ বিষ্যালয়ের অনেক স্থশিক্ষিত শিক্ষকের চেয়ে অনেক 
কম বিদ্বান হয়েও হয়ত দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পুরোছিত হতে 
পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারেন, বড় বড় ইনস্টিটিউটের ডিরেকৃটর 
হতে পারেন । ব্রিটিশ শাসকরাও তাদের রাঙ্জগত্বকালে, নিজেদের শাসনশোষণের 
স্বার্থে, শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু বিদেশী শাদক 
বলে তাদের ষেটুকু বাইরের মুখোসের প্রয়োজন ছিল, মনে হয় বর্তমান “গ্বদেশী' 
শাসকদের কাছে সেই মুখোসটুকুরও কোনে! প্রয়োজন নেই। অতএব তাদের 
নীতির নগ্রমৃতিটাই স্বাভাবিক, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রকাশ অর্থনীতিক্ষেত্রের 
মতোই নির্মম । 

,ব্রিশ শাসকদের উত্তরাধিকার ভারতীয় শাঞ্কর। কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে 
বন করছেন, ত] পূর্বোক্ত শিক্ষাবিস্তারের প্যাটার্ন ও ডিজাইন থেকেই বোঝা 
ধায়। ভিজাইনট] হলে! £ প্রাথমিক শিক্ষান্তর়ের বিস্তার তিনগুণ, মাধ্যমিব 
স্তরের চারগুণ, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছয়গুণ, বিশ্ববিদ্ভালয় স্তরের পাচগুণ, 
টেকনিক্যাল ভিগ্রি স্তরের চারগুণ ভিপ্লোম? স্তরের আটগুণ। অর্থাৎ প্রাথমিক 
শিক্ষান্তরের বিস্তার সবচেয়ে কম, তার পর থেকে উচ্চন্তরের শিক্ষাবিস্তার 


বন্যা বিদ্বান বিছালয় বিগ্ভাত্খবিদ্রো হ ১৬৯ 


আহুপাতিক হারে অনেক বেশি। যে-কাঁরণে দরিদ্র লোকের মতো নিরক্ষর 
লোকের সংখ্যা ভারতে সবচেয়ে বেশি। অথচ বিচক্ষণ শিক্ষাবিদ ও 
সমাজতত্ববিদ্র1 বলেন ষে উন্নয়নপন্থী দেশে প্রাধান্যটা ঠিক বিপরীতমুখী হওয়] 
উচিত, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাম্তরের সর্বাধিক গুরুত্ব ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর 
স্তরে কমা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয়নি। হয়নি তার কারণ, 
আমর৷ প্রধানত সেই শ্রেণীর শিক্ষাতত্ববিদ্দের সছুপদেশ শিরোধার্য করেছি ধার! 
ফরেন এড'-ছল্সবেশী নয়াসাভ্রাজ্যবাদী দেশের শিক্ষানীতির অদ্ স্তাবক। 
এরকম একজন বিদেশী শিক্ষাবিদ বলেন যে উন্নয়নমুখী দেশে (যেমন ভারতে ) 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্ অর্থব্যয় করার ফল হুল £ 
16 21700567006 12019 (8165 1001099 000 00191 17016 0:00191 ' 
601105 01 6৫808010918] 010%/1]). 
(সম্প্রাত '£:০%০১ ঝথাট যেমন অর্থনীতিক্ষেত্রে, তেমনি বিদ্যার ক্ষেত্রে 
পৃথক “০০০৪৮ হিসেবে বেশি প্রয়োগ কর] হচ্ছে, “৫6910007616, ও 
১10981955, কথার বদলে )| শিক্ষার এই 40916 ০1০18] 10:175” কি, 
এই শিক্ষাবিদের মতে? তিনি বলেন £১৪ 


11050 20000110195 21০5 85155001080 0105 ০55 ৬৪ ০1 
2০010011178 9০০91007010 63009016170 ড/1018 005 (5০10171021 
[60 0116061005 ০01 2 9090015 15 ৪, 501712 2701774/ 01 5209722) 
2201807, [0109101175 0106 211) ০01 (1911)94...1961509109 %100 
৪18 59 &192015 10960604 83 20177010715) 0127/065) 7181555, 
05770114701: 255554077655 5176777501755 10757716727 
0%58725577277, ৬0০ 8190 10 811 00955 ০8108010755 60100 (106 
08515 ০1 50177 041227/7), (বাকাশ্হছরফ লেখকের )। 


প্রাথমিক শিক্ষার বদলে + উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
কাজকর্মের দিক থেকে অনেক বেশি, কারণ এই শিক্ষা দ্দিলে তবে টেকনিসিয়ান 
কেরানি নার্স কৃষিসহকারী স্বপারভাইজার ফোরম্যান ব্যবসায়ী ইত্যাদির 
“সাপ্লাই” পাওয়া যাবে এবং এই শ্রেণীর শিক্ষিতর1 50110 ০1612601%-র পাকা 
ভিত, ছিসেবে গড়ে উঠবে, অর্থাৎ রাষ্্ী্র শক্তির সুসংহত সমর্থকশ্রেণী হবে। 
ভারতসরকার শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেতে এই নীতি প্রায় বর্ণে বর্ণেপাজন করে 


১৭৪ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


মেকলের পদাঙ্কই অন্থসরণ করেছেন, কারণ এই শিক্ষানীতি, মিরভালের 
ভাষায় ১৫-_ 
০00101705 1861)61 0193619 60০ 176 010 ০০910171721 17211917 07 
84717717682 71211) ৫7402166 617115 110) 810 ৪00800৩0 10561 
1801 ০1 (6০011010981 [95150101761 (00001010178 ৪9 90081051108 
17171 12277778176 17978101207 01117262177 এ 5৫916 ০ 


18770727609. (বাঁকা হরফ লেখকের )। 


মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়স্তর পর্যস্ত বিদ্যার্থীদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে 
'পরিষ্ষার বোঁঝা যায় যে আমাদের দেশে শিক্ষার সামাজিক চাহিদা যথেষ্ট 
বেড়েছে। এই চাহিদা কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীব্যাপী বেড়েছে। 
এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে বিশেষ উল্লেখ্য এতিহাসিক ঘটনা । এর কারণ 
জনসংখ্যাক্ষীতি নয় শুধু; অন্তান্ত কারণও আছে। যেমন ১৯০* থেকে আজ 
পর্যন্ত (১৯৬৯-৭০ ) আমেরিকার জনসংখ্য। বেড়েছে মোট আড়াইগুণ, কিন্ত 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে ১৯০০ সালের ১২% থেকে ১৯৬৭ 
সালে ৯০০% পর্যস্ত, প্রায় আটগুণ এবং উচ্চশিক্ষার হার বেড়েছে 8% থেকে 
৪৪%, প্রায় এগারোগুণ। এরকম অন্যান্ত দেশেও বেড়েছে । শিক্ষাসমাজত ত্ব- 
বিদ্রা বলেন যে এই চাহিদাবৃদ্ধির কারণ তিনটি । প্রথম কারণ, আধুনিক 
পিতামাতার ও ছেলেমেয়েদের আকাঙ্ঞাবৃদ্ধি ; দ্বিতীয় কারণ, জাতীয় উন্নয়ন 
প্রকল্পের সঙ্গে সরকারী শিক্ষাপ্রসারনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক; তৃতীয় কারণ, 
লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষা-চাহিদার উপর যার প্রতিক্রিয়া 0887066805৩ 
180161)1151,-এর মতো | ১৬ 


এই তিনটি কারণই আমাদের দেশৈ অত্যন্ত সক্রিয়। গত একপুরুকালের 
মধ্যে শ্রেণীনিবিশেষে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যধিক 
সজাগ হয়েছেন, এবং মধ্যবিস্তশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে এই সজাগতা অত্যন্ত প্রবল। 
বরং অনেকক্ষেত্রে বিসদৃশভাবে প্রকট বল! চলে। পিতামাত। উভয়েই চাঁকরি- 
জীবী, সাধারণ গৃহস্থ মধ্যবিত, কিন্তু ছেলেমেয়ের জন্ত শিক্ষাতে ঘা! খরচ 
করেন তা একপুকুষ আগে দ্বিগুণ বিভ্তবান পরিবারেও করা হত না। চতু্প 
বেতন দিয়ে কোনো ইংরেজিমিভিয়াম স্কুলে পড়ানো, একাধিক বিষয়ের জন্ত 
গৃহশিক্ষক নিয়োগ, টিফিন পোশাক যাভায়াত ইত্যাদি বাবদ খরচ হিসেব 


ৰস্তা বিদ্বান বিছ্ালয় বিছ্যার্ধাবিদ্োহ ১৭১ 


করলে দেখা যায় যে একটি ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া প্রায় হাতি পোষার মতো 
ব্যাপার । ধার] বিত্তবান তাঁর1 যদি হাতি পোষার মতো ছেলেমেয়েদের শিক্ষার 
জন্য ব্যয় করেন তো! বলার কিছু নেই, কিন্তু উপপর্গটি অত সরল নয়। মধ্য- 
বিত্তের মধ্যে একশ্রেণীর ভদ্রলোক, ধানের সংগতি নেই, তারা অর্থের জন্ত 
প্রাণপণ খেটেও, পিতামাতা উভয়েই, ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য এই খরচ 
বহন করেন। তাদের উদ্দেশ্ঠ' ছেলেমেয়ের প্রকৃত শিক্ষালাভ যতট] নয়, তার 
চেয়ে বেশি শিক্ষালগ্ন সামাজিক মর্যাদীলাভ এবং উচ্চবেতনে কোনে। চাকরি- 
লাভ। তাই ইংরেজিমিভিয়াম স্কুলের “প্রাইভেট” বাণিজ্যের এত প্রসার 
এদেশে, বিশেষ করে কলকাতার মতো বড় বড় শহরে, 'কারণ আমর] "স্বাধীন; 
হলেও এবং জ্ঞ/নবুদ্ধ দেশপ্রেমিকর] জাতীয় মাতৃভাষায় শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে 
সদিচ্ছা পোষণ করলেও, ইংরেজিবিগ্ভার কর্দর ইংরেজ আমলের চেয়ে শ্বাধীন 
ভারতে অনেক বেশ্লি বেড়েছে, সমাজে ও চাকরির ক্ষেত্রে। পরাধীন 
ওপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার শিক্ষাক্ষেত্রে ষে আমর] কিভাবে বহন করে 
চলেছি, এবং অনেকটা অন্ধের মতো, এট! তার একটা জলস্ত দৃষ্টাস্ত। এর 
সামাজিক প্রতিফল দূরপ্রসারী এবং শ্বততন্ত্র আলোচনার বিষয়বন্ত। সংক্ষেপে 
বল! যায়, কর্মব্যস্ত পিতামাতার অস্তরঙ্গ সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত অথচ বিচিত্র এক 
ধরনের আহলাদী সোহাগে প্রতিপালিত এই ছেলের] শিক্ষালাভ করে যৌবনে 
কর্মজীবনে উদ্নাসিক হয়ে ওঠে, অর্থাৎ চল্তি বাংলায় পুরে1“ট"যাটোনে" পরিণত 
হয়। বিদ্যার “ভাড়ে মা-ভবানী* অথচ ইংরেজি বুকৃনিতে জবরদস্ত ( চোখবুজে 
কণ্। শুনলে মনে হয় যেন টণ্যাসফিরিঙ্গির বাচ্চা সব ) এই 56101-1169186৩ 
শ্রেণী, ভিগ্রি ও ইংরেজির জোরে সরকারী বেসরকান্নী বড় বড় চাকরিলাভও 
করেন এবং দেশের বিদ্বানব্যরোক্রাসির শীর্ষস্থান দখল করে বসেন। কর্মস্থলে, 
এই বিদ্বানদের স্পোকেন ইংলিশ” (স্পোকেন ইংলিশের কতুরকমের ক্লাস, 
কত ইনন্রিটিউশন, এবং সেখানে চাঁকরিক্ষেত্ত্র মর্যার&ালোভী শিক্ষিতদের ভিড়!) 
ও পদমর্যাদার দাপটে, তাদের অধীন বিদ্বানর] (ব্যুরোক্রাসির নিয়ন্তব্রের,) 
সর্বদা থরহরিকম্পমান অবস্থায় দিন কাটান। আর পিতামাতার) ধার সাধ্যের 
“অতিরিক্ত করে, আহলারদদে সোছাগে, ছেলেদের এরকম বিহ্বান করে গড়ে 
তোলেন, তীার্দের প্রতিদান হলে পুব্রপাঁলনকর্তব্যাস্তে নির্বাসন । বিদ্বান 
হাজারী-দু-হাজারী পুজর। তখন স্বাধীন 'ব্যক্তিতে বূপাস্তরিত, তাদের পৃথক 
পরিবার, পৃথক সংসার, পিতাম্মতার]। জীর্ঘবন্ত্রের মতো৷ পরিত্যক্ত অবজ্ঞাত, 
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কারণ এই ম্বাতঙ্থ্যই আধুনিকতা ও সভ্যতার লক্ষণ, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক 
শিল্লোন্ত দ্রেশে, অতএব “ডেভালাপিং' দেশেও । 

শিক্ষার সামাজিক চাহিদা এই মধাবিত্তের স্তর থেকে আরও অনেক দূর 
পর্যস্ত প্রসারিত হয়েছে, শহর থেকে গ্রামে । যেমন শহরে তেমনি গ্রামেও। 
জমিদার পতনিদার তালুকদারদের স্তর থেকে মধ্যবিত্ত চাষীবু স্তর পর্যস্ত একদিকে, 
অন্ঞ্দিকে সমাদৃত উচ্চজাতিবর্ণের একচেটে অধিকার থেকে আজ অনাদৃত 
অবহেলিত জাতিবর্ণের স্তর পর্যস্ত (কিছুট। অস্তত ) শিক্ষার অধিকার প্রসারিত। 
তার ফলে গ্রামা সমাজেও এক নতুন সমন্তা দেখা যাচ্ছে। গ্রাম্য শিক্ষিত 
শহর-গ্রামের সেতুস্বরূপ 'হয়ে উঠছেন, গ্রাম্য পরিবারে পিতার বংশগত জাতিগত 
€পশার সঙ্গে (চাষী কর্মকার চর্মকার বণিক প্রভৃতি ) নব্যশিক্ষিত পুত্রের 
চাকরিগত ও বিদ্যাগত পেশার অসংগতি ও বিরোধ বাড়ছে, নতুন পেশাগত 
মর্ধাদার চেতনা যত প্রখর হচ্ছে তত পারিবারিক সংকট দেখ। দিচ্ছে গ্রামে । 
শহরের শিক্ষাক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া কম হচ্ছে না। শহরের উচ্চবিদ্ভালয়ে 
বিশ্ববিষ্ালয়ে নানাজাতির নানাবর্ণের নানাবৃত্তির গ্রাম্য ছাত্রদের সমাগমের 
ফলে ( এবং শহরের নানাস্তরের শ্রমিকশ্রেণীর ও) বিদ্যার্থীদের সামাজিক শ্রেণীগত 
রূপের (5০9০18] 01855 ০0791909510101) ) পূর্বেকার বিন্তাস ভেঙে যাচ্ছে। 
বিদ্যার্থদের এই শ্রেণীগত বিস্তাসভঙ্গের ফলে শহরের শিক্ষায়তনে নানারকমের 
€6091010, দেখা দিচ্ছে। বিদ্যার্থীদের মনোভঙ্গি ও মুল্যবোধের পার্থক্যের 
সংঘাত বাড়ছে, দাবিদাওয়ার বিরোধ বাড়ছে এবং তার ফলে প্রতিবাদ-বিদ্রোছের 
স্বরগ্রামেরও তফাৎ হচ্ছে। শিক্ষার সামাজিক চাহিদাবৃদ্ধি ও শিক্ষাপ্রসারের ই 
লমন্ত সামাজিক ফলাফল প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের বিষয়বস্ত এবং এগুলি সমাজতত্্‌ 
ও নৃতত্ববিভাগের কাজ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সামান্য কাজ কর" 
হয়েছে, অধিক্তাংশই বিকৃত দৃষ্টিভর্জি থেকে, আরও অনেক সরেজমিনে 
অনুসন্ধানসাপেক্ষ কাজ করার আছে'। আমর। ফলাফলের ইজিত করেছি মাত্র। 
কথ? হল, শিক্ষার চাহিদ। ঘখন এই হারে বুদ্ধি পেতে থাকে তখন কিভাবে 
তা মেটানো সম্ভব? ছু-রকম উপায়ে মেটানো যায়। প্রথম উপায় হল, 
শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সমন্ড দরজ] (বিদ্যালয়ের ) উন্মুক্ত করে দিয়ে বিদ্যার্থীদের, 
ঘত সংখ্যায় খুশি প্রবেশের অবাধ অধিকার দেওয়। ষায়। দ্বিতীয় উপায় হুল, 
একট! নিদিষ্ট স্তর পর্যস্ত (যেমন প্রাথমিক ব। মাধ্যমিক) প্রবেশের অবাধ 
অধিকার দিয়ে, পরব উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে অধিকার ক্রমেই সংকুচিত কর। 
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, যায়, অর্থাৎ চাহিদ। খানিকটা মিটিয়ে বল1 যায়, আর দরকার নেই, এবার অন্ত 
কিছু কর। প্রথম উপায়কে বলা হয় “%/116 0797 59566), দ্বিতীয় উপায়কে 
বলা হয় 5616061%9 35667), | আমাদের দেশে কোন্‌ উপায়টি অবলম্বন কর। 
হয়েছে? স্বভাবতই ছ্িতীয় উপায়, কারণ জনসংখ্যাঙ্ছপাতে শিক্ষার চাছিদ। 
অবাধে মেটাতে ছলে অনেক বিগ্যালয়,, অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার সরঞ্জাম 
ইত্যাদি প্রয়োজন, তার জন্য অর্থের ও সংগঠনের গ্রয়োজন। সেই আধথিক 
শক্তি অথব1 সংগঠনের সদিচ্ছা কোনোটাই আমাদের দেশীয় সরকারের নেই, 
কারণ “ফরেন এভ+ শিক্ষাক্ষেত্রে বেশিদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক, এবং 
ডেভালাপিং দেশের জন্য সাহাধ্যদাত] বিদেশী ধনিক দেশের শিক্ষাকৌশল কি, 
তাও আগে বলেছি। সেই স্ট্যাটেজি কার্ধকর করতে হলে শিক্ষাধিকার ও 
শিক্ষার চাহিদা যাচাই পদ্ধতিতে (5615961৩ 719০559 ) নির্মমভাবে সংকুচিত 
করতে হয়। ব্রিটিশযুঙ্গে মেকলে-নীতিও ছিল তাই। 

যাচাইয়ের গতানুগতিক টেকনিক হলে 58001786100) পরীক্ষা | *০০7৪- 
706010৬5 6%2001090100 তার গালভর। নাম। বিগ্ালয়ে প্রবেশকানে 
পরীক্ষা, প্রবেশের পর পরীক্ষার-পর-পরীক্ষা, ছাত্রজীবনের আগাগোড়াই 
পরীক্ষা! | প্রবেশকালে পরীক্ষার প্রথম কারণ বিদ্যালয়ে ও ক্লাসে স্থানাভাব, 
দ্বিতীয় কারণ “মেরিট” ও “আই. কিউ.” অনুযায়ী বিষ্যার্থীর। প্রবেশাধিকার 
পাবে। ষে-বিগ্ভালয় যত অভিজাত--যেমন দেশী বিদেশী মিশনস্কুল-কলেজ, 
সরকারী স্কুল-কলেজ- সেখানে প্রবেশপরীক্ষা অথব। মার্কশিট টেস্ট তত কঠিন। 
পরীক্ষার বাহ্‌ ভড়ং দেখলে মনে হয় কত গণতাস্ত্রিক, কিন্তু আসলে পরীক্ষা 
আদৌ) গণতান্ত্রিক নয়, গ্রভাবতাস্ত্রিক ।১৭ আমাদের দেশে ফিউভালযুগের 
প্রভাবতন্ত্রের এতিহ আজও অত্যন্ত সজীব বলে, শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষণ” “মেরিট? 
ইত্যাদি নামে গণত্ত্রের মুখোসগুলো৷ অত্যন্ত হান্যোন্দীপক। উপমন্ত্রী থেকে 
রাজনৈতিক শাসক ব। পার্টি-বসের চিঠি থাকলে বনু অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়, যদিও গণতান্ত্রিক ' প্রতিযোগিতার খাতিরে 
পরীক্ষার রঙমঞ্ে অভিনয় করা প্রয়োজন। এদেশে এই প্রবেশপথের নাম 
0৪০৫০০:, খিড়কি দরজ1। খিড়কি দরজা হাটখোলা করে সদর মরজ। 
একটু ফাক করে রাখা হয় গণতন্ত্রের নামে। তারপর বিস্তালয়ে, অর্থাৎ 
বিষ্ভার কসাইখানায় বলি্ধান দেওয়ার তান্ত্রিক উৎসব চলতে থাকে, প্রভাব- 
তান্ত্রিক উৎসব প্রতিযোগিতায় পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে বিষ তরুণ যুবক যায়! 
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ঘরে ফিরে আসে, গণতন্ত্রে কিঞ্চিৎ-ফাক দরজায় মাথা ঠকে, তারা সকলেই 
প্রায় অসহায় দরিগ্র প্রভাবপ্রতিপতিহীন পরিবারের সম্ভান। তাদের বুঝিয়ে 
দেওয়া হয় যে, উচ্চ উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর] অবাঞনীয় বস্ত, কারণ তাদের 
1016116 ও [. 0. গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-প্রতিযোগিতায় অচল । তাহলে তার। কি 
করবে? এবং তাদের কিছু করা-না-করার দায়িত্ব কার? . দায়িত্ব যারই থাক 
না কেন, আমাদের রাষ্ট্রের অস্তত আপাতত কোনো দায়িত্ব নেই। তা হলে 
তার! কি হবে? অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার ভিতর দিয়ে 59172 ০1612911%”-র 
স্তরভূক্ত যখন তারা হতে পারল না, তখন তার] কি হবে? নিশ্চয় 112%19 
অর্থাৎ 7714 ০101290:9-র অস্তভূক্তি। অর্থাৎ ৫7767, 0101০, েভাবে 
হুক তার। ভেসে বেড়াবে, এবং তার খাবে কি ন।-খাবে, বাচবে"কি না-বীচবে 
সে-্দায়িত্বও রাষ্ট্রের নেই। 


আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীদের বিঙ্লেষপের ধারা ও ভাষা অন্তসরণ করে বলা যায় 
ঘে বিদ্যার ছুটে। দিক আছে__একটা৷ তার উপভোগ ব1 ০91191716192-এর 
দিক ( ০010901000101) ৫1107617510] ), আর একটা বিনিয়োগ বা 1063৫- 
796100-এর দিক (10৮59085100 01106189101) | বিদ্যার্থার। যখন বিদ্যালয়ে ধায় 
তখন আশা কর হয় ঘষে পারিবারিক পরিবেশের সীমানার বাইরে একটি 
বৃহতর সুস্থ সামাজিক পরিবেশে শিক্ষালাভ করে তার] ক্রমে পরিপূর্ণ নাগরিক 
ও মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে এবং বিদ্যা ও জ্ঞান তাদের জীবনসংগ্রামে (শুধু 
জীবিকাসংগ্রামে নয় ) শক্তি যোগাবে, তাদের সুপ্ত বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করধে। 
এইটাই জ্ঞানবি্যার প্রকত উপভোগের দিক। এটা বিগ্ভার আদর্শের দিক, 
অপূর্ণ আংশিক মাহ্ৃষকে পরিপূর্ণ অখণ্ড মাহ্ষ করে গড়ে তোল1। অখণ্ড 
মানুষের আত্মশক্তি সমাঁজবোধ ও বিশ্ববোধ অযুল্য সম্পদ, যে-সম্পদ সে 
সারাজীবন নিজে ভোগ করতে পারে, ঘা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কিন্ত 
বিস্তার আদর্শ প্রাচীন সমাজে অনেকট] অন্ুহ্থত হলেও, ধনতান্ত্রিক সমাজে 
হয় না, বিষ্যার্থাদের সেখানে কোনে। সুযোগ সম্ভাবন! নেই %০ 62399 16 
1)010791119010 ৪8960 ০1 900986101) 89 21) 9100. 11) 169611. এই 
সমাজে বিদ্ভার ইনভেস্টমেণ্ট ব। বিনিয়োগের দিকটাই প্রধান, কারণ মাঞছষ ঠিক 
টাকার মভে। যূলধন তে। বটেই, টাকা ছাণ্ডা বিভালাভও সম্ভব নয়। কাজেই 
বিস্তার জন্ত যে-টাক। ব্যয় কর! হয়, এবং ধে-সংখ্যায় মানুষকে নানারকমের 
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বিদ্বান তৈরি কর! হয়, উভয়ই “ইনভেস্টমেন্ট । প্রথমটা “পারিবারিক, 
ইনভেস্টমেন্ট, দ্বিতীয়ট! জাতীয়” ইনভেস্টমেণ্ট। জাতীয় অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের ধারা অনুযায়ী ভার কম্মীজোকসংখ্যা (10811051 ) পরিমাপ করা। 
হয়__ঘেমন কত কেরানি, কত এঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ান, কত বিজ্ঞানী, কত 
প্রশাসনকম্মশ ইত্যাদ্ি-_এবং খদস্থষায়ী শিক্ষপ্রসারেরও পরিকল্পনা কর। হয়। 
এই পরিকল্পন। অন্ুষায়ী বিরাট শিক্ষাধস্ত্র থেকে সেই “সমস্ত কাঁজের উপযোগী 
নানাশেণীর বিদ্বান উৎপন্ন হতে থাকে । অতএব 41719501051 11) *1) 01161 
০873191+ নির্ভর করে আসল অর্থ নৈতিক মূলধনের জাতীয় বিনিয়োগনীতি 
এবং জাতীয় উন্নয়নের ধার? ও লক্ষ্যের উপর। আমাদের দেশের জাতীয় 
উন্নয়নের ধারা »ষে পুরোপুরি ধনতাস্ত্রিক তা বোঝার জন্ত বিশেষ জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় না, জাতীয় গব্ণমেণ্ট নিষুক্ত বিভিন্ন কমিশনের অঙ্সম্ধান- 
রিপোর্ট পড়লেই জান? ফ্ুয়। তার ফলে গত কুড়ি বছরে দেশের অর্থ নৈতিক 
শক্তি চূড়ান্তভাবে সংহত হয়েছে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর হাতে এবং বৃহত্তম 
জনসংখ্যার চরম দারিজ্র্যের বিনিময়ে ধনিক ও উচ্চবিত্তের শ্তরায়ন হয়েছে 
সমাজের উপর তলায়। বিগ্াৰিদ্ানের ক্ষেত্রেও বিশাল ব্যুরোক্রাসির বিকাশ 
হয়েছে এবং সেখানেও প্রভূত ক্ষমতাশালী বিদ্বানদের স্তরাঁয়ন হয়েছে সমাজের 
উপরতলায়, এবং অর্ধবিদ্ধান অবিদ্ধান নিরক্ষরদের নিয়ে গঠিত বুহৎ জনন্তর 
ক্রমেই বৃহত্তর হয়েছে। যেমন প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে 
(২ জান্ধআরি, ১৯৭১) শ্রীআত্ম। রাম, কতকট। ভূতের মুখে রাম-নামের মতো, 
ব্যাঙ্]ুলোরে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে এক ভাষণে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে 
£& 106৬ 9০161)0 ৯»০1৪০19 01899? উদ্ভূত হয়েছে, ধার। বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার অগ্রগতির পথে বিরাট বাঁধ! হয়ে ছ্াড়িয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন 
যে এই “বুর্জোয়া” বিজ্ঞানীর1-_ (বুর্জোয়া, কথ) শ্রীআত্মারাষ-ব্যবহচত)৯৮ 
18৬5 10661 91105 1) ৪ 1809০080015 0065106 (06511 09£166 
০8:96: এবং 0065 408৮৩ 0116660 1100 176%7 20 8608001%9 
19811179 17101) [08106 (11910) 17090168110 2110 110061168815' ' 
তঠহলেই তে। হল, শ্রীআত্মা রাম নিজেও তা জানেন, “41090108106 ও 
48010506181” হওয়াই আদল কথ।, জ্ঞানবিষ্ভার চর্চ। বা গবেষণা! কোনদিন 
আমলাতন্ত্রের মই বেয়ে উপয়ে উঠতে (8৫8০61%5 15811)এ ) কাজে লাগে 
না। বিজ্ঞানের মতে। অন্তান্ত বিদ্যা ১৪ গবেষণার ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। 


১৭৬ বাংলার বিদ্বৎ সমাজ 


বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র কমিটি সিপ্ডিকেট অধ্যক্ষ উপাচার্য ভীন 
প্রভৃতিদের নিয়ে দুর্েন্চ আমলাতান্ত্রিক চক্র এবং প্রধানত অযোগ্য অপদার্থ 
ব্যক্তিদের (অবশ্যই বিদ্বান ) সর্বময় প্রতৃত্ব। ভিগ্রি গবেষণ চাঁকরি সবই এই 
বিদ্বান-আমলাতন্ত্রের পোষস্কতানির্ভর | যেমন অধিকাংশ বিজ্ঞানী ধার! আজ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচালক, পাঠ্যজীবনে ল্যাবরেটারি দেখার পর আর 
কখনে। সেখানে প্রবেশ করেননি, অন্থান্ত বিধ্বানপ্রভৃরাও ঠিক তাই। তিরিশ 
বছর আগে ধিনি ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির বাণিঙ্ছের স্ট্যাটিন্বিক্স সংগ্রহ করে 
“ভ্টর'-শ্রেণীর বিদ্বান হয়েছিলেন, তিনি হয়ত আজও কোনে বিশ্ববিষ্ভালয় 
ব1 সরকারী কলেজে অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক | যেমন ব্যাঙ্কিং কারেন্সির 
গবেষণ। করে একদা ধিনি 'ভ্টর” হয়েছিলেন, তিনি প্রকাণ্ড অর্থনীতি- 
বিদ। ধিনি হয়ত ইতিহাসে “মহাবীর সিং, সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন, তিনি 
বিরাট এতিহামিক | তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দর্শনে ও অন্যান্য বিদ্বায় | এরা 
11006100191? ও 41100010906) অন্ত কেউ যত বড় প্রতিভাবান ও শক্তিমান 
হন না কেন, ইচ্ছা! করলে ভিগ্রি-চাকরির ক্ষেত্রে এর] তাদের খতম করে দিতে 
পারেন, কারণ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে এর এক-একটা 50808810 190931601 দখল 
করে বসে আছেন ৬* বছর বয়স পর্যস্ত। শুধু আমলাতাস্্িক ক্ষমতার জৌলুষের 
জগ্যই এ রা লালায়িণ্ত, বিছ্ভার জন্য কদাচ নয়। 


আমাদের শিক্ষানীতির এই হয়েছে পরিণাম, আমাদের অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের ফলাফলের মতে1| অর্থ নৈতিক মূলধনের বিনিসোগে বিভিন্ন গ্রকল্ে 
যেমন তুল হয়েছে অনেক, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে মানবিক যূলধন বিনিয়োগে ও 
মারাত্মক তুল হয়েছে। ভূলট। নীতিগত, লক্ষ্যগত। নিরক্ষরতাঁদূর গু প্রাথমিক 
শিক্ষা উপেক্ষিত তে] হয়েছে-ই, উচ্চশিক্ষার গ্রসারও যতটুকু হয়েছে ত1 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে হুয়মি। অর্থাৎ 
কর্মীলোকের (108000%/৩:) জাতীয় চাহছিদ] অন্থপাতে উচ্চশিক্ষারও প্রসার 
হয়নি । দেখ! ঘাচ্ছে, অর্থ নৈতিক চাহিদা থেকে বেশি পরিমাণে “বিদ্বান? 
নামক সামগ্রীর সাপ্লাই হয়েছে উচ্চবিষ্যার উৎপাদনসংস্থা থেকে । তার কারণ, 
অর্থ নৈতিক চাহিদা_81০5/0, ও 491800108- নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বৈদেশিক 


সাহাষাদাতাদের উপদেশ ও আদর্শ অনুযায়ী, তাই বিহ্বান-সরবরাহছ অতিরিক্ত 
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হয়ে গেছে। তার অবশ্তভাবী ফলম্বর্ূপ দেশে আজ বিদ্বানদের বেকারসমস্তা 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিদ্যাগব্ষেকর] বলেছেন :৯৯ 
40051 811) 909191056 12121019095%/97 7101) :092071001966 
80৫ £1:800816 010811608.01005 21009711165 (0 1955 (18৪ 4 79৩1 
০06 01 019 91617০ 18001 09106 ০01 110019, £ 1619 01819 (1১৩ 
50811 2167 04 2 9250 [0/187910 ৪110 9 6৮50 ৪ 0015 209% 
059 0176101001051079106 1205 ০%:০৩৪৫ 809 01)116 90091190060 11) 
৪৫৬৮৪0০90 9০90001159 91109 (1) 01769 16191955101, 
ভারতে মোট শ্রমনিযুক্ত নোঁকলংখ্যার শতকর1 মোট চারজন ম্যাট্রিকু লট 
থেকে গ্র্যাজুয়েট । কিন্তু শতকরা এই মাত্র চারজন, বিশাল পিরামিডের 
চুড়োর ধার্দের অবগ্কান, তাদের মধ্যেও তেকারসমত্যা আজ এত প্রকট হয়ে 
উঠেছে য1 উন্নত দেশেও সেই ব্যাপক অর্থ নৈতিক মন্দার সময় থেকে আজ 
পর্যস্ত কথনে! হয়নি । এই গবেষকরা অবাক হয়ে গেছেন এইকথা ভেবে, 
ঘে-দেশে ( ভারতে ) বাৎসরিক অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার, গত পনেরো বছর 
ধরে ৩"৫% ক'রে দাবি কর] হয়, সেই দেশ তার পনেরে। জন উচ্চশিক্ষিতদের 
মধ্যে গড়ে একজনকে ও ঠিকমতো৷ কাজ দিতে পারেনি ।* তা সত্বেও ডিগ্রির 
প্রতি এত মোহই বা! কেন, আর কোথায় তার আকর্ষণ? একথা ঠিক যে 
“ব্যাচিলার অফ আস” ভিপ্গ্রর চেয়ে “ব্যাচিলার অফ এগঞ্িনিয়ারিং ডিঙ্রির 
চাকরিমূল্য (এবং বিবাহমূল্যও ) বেশি, কিন্তু তাহলেও ভারতীয় অবস্থায় 
দেখ। যায় ষে বি. এ. ডিগ্রিরও চাকরিমুল্য মাছে, অস্তত ম্যাট্রিকুলেটের চেয়ে 
( বর্তয়ান স্কুল ফাইনাল বা হায়ার মেকেগ্ডারি ) বেশি--1515 5815৩ 0093 


ম ১৯৭* পালে ভারতের মোট দৈজ্ঞানক ও টেকনিক্যাল 528800০9৮79: ছিল এগ্রিনিয়ার 
ভাক্ত'রদেরনিয়ে_ মোট ১১ লক্ষ ৯* হাসার । তারমধ্যে নায়েন্স গ্র্যাজুয়েটের নংখযা ৪ লক্ষ ৮* 
হাজার এবং সায়েন্স পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫* হালার। ১৯৫* সালে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট 
বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল ১৭,***, গত কুড়ি বছরে ( ১৯৫০৭) এই সংখ্যা ন-গুণ বেড়েছে । এই 
বিপুলসংখ)ক ডিশ্রিধারী বিজ্ঞানীর ঈধ্যে শতকরা ও জনের মতে! বিভিন্ন ইগ্তাহ্রীর সঙ্গে রিসার্চের 
কাজে নিযুক্ত । বাকি সকলে বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ)ালয়ে ন্জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানদান করছেন, অথবা 
এমন্‌, সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করছেন যার সঙ্গে দেশের প্রকৃত অর্থ নৈতিক সামাডিক উন্নতির কোনো 
সম্পর্ত নেই। আমাদের “সোশ্তালিস্ট প্যাটান্'র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে দেশেযে কি 
পরিমাণ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর অপচয় হচ্ছে তা এই শোচনীয় অবস্থা থেকে বোঝা! যায় (7. 1. 
08০53190700. 7, 0. 00 : 410820879396668 06111886100 01 9019736180 
8900০ দ6?+ 10. 21007017580 2160 42016800৯ 7651219, এ ৪১৪ 392 2975) 
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1180158956 1015 91)870958 ০01 910116 5001057960৮--তাই মোহ ও . 
আকর্ষণ।২* অবশেষে উক্ত গবেষকরা বলেছেন--7০ ৮৩ 9016, (10216 
15 00016 65000861011 (1390. 90018010110 £1:0%/00--, এবং এই প্রসঙ্গে 
একথাও স্বীকার করেছেন-_ 

(0৪ (০0০ 10001) 01 0106 ০৫986191081] 608০6 1889 80116 €০ 0106 

1)181)617 15%619 2700 (০০ 110616 10 (116 10561 15515 01 11)৩ 

6৫0098,6101081 99 566]. 
আর উচ্চশিক্ষার অবস্থ। হয়েছে কি? 

472 78171) ০7 17772 1721167 67%024707 75 7077 27710715 176 

1077654 রি £72 70717. (বাকা হরফ লেখকের )।২৮ 

ভারতের উচ্চশিক্ষার মান আজ পৃথিবীর মধ্যে নিয্নতম, ডিগ্রি গবেষণা সবই 
অন্তঃপারশৃন্ভ চটকদার প্যাকেজের মতে এবং তার কারণ পরীক্ষা ছু্নীতি শ্বজন- 
যোসাহেবপোষণ ইত্যাদি কৌশল অবলম্বনে অপদার্থ বিছবানব্যুরোক্রাটদের 
বিদ্বংলমাজের উপরতলায় একনায়কত্ব। বিকৃত বিলাসবাসন। চরিতার্থ তার জন্ত 
অনাবশ্ঠক ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে, যৌনাবেদনপ্রধান মালকাট.তির বিজ্ঞাপনে, 
রঙবেরঙের বাছারে কনটেনার প্যাকেজের বস্তায় যেমন আমাদের দেশ আজ 
ভেসে গেছেঃ অথচ জীবনধারণের উপযোগী অত্যাবশ্যক জিনিসের উৎপাদন সেই 
অগ্থপাতে বাড়েনি এবং তার ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মাস্ছষের পক্ষে 
কনোরকমে খেয়েপরে বেঁচে থাকায় দায় হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি বিষ্যা- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অনাবশ্ক উচ্চশিক্ষার প্রলার হয়েছে ( অনেকাংশে যা অস্ঃসার 
শৃন্ত ), চটকদার প্যাকেজতুল্য ডিগ্রির আকর্ষণ বেড়েছে, কিন্তু অত্যাবস্তক 
প্রাথমিক শিক্ষার বা অক্ষরজ্ঞানের অথব! প্রকৃত শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয়নি। 
অর্থনীতির সঙ্গে শিক্ষানীতির এরকম গভীর অঙ্গাঙ্গিতা বাস্তবিকই বিরল। 


এইবার ঘি সেই তরুণ বিষগ্ন বিদ্যার্থীদের দিকে ফিরে তাকাই যার] বিভিন্ন 
উচ্চ বন্কালয়ে “মেরিট” ও “আই, কিউ. টেস্টের মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় 
অনুত্তীর্ণ হয়ে ঘরে ফিরে গেছে-_ কোনো স্বামীজী ফাদার উপমন্ত্রী সেক্রেটঃরি 
কমিটিমেস্বার কাউকে ঘথাচারে তৈলমর্দনের স্থযোগ পায়নি--অথবা পিতার 
ইন্কাম-কলামে এমন সংখ্যা বসিয়েছে যাতে বিষ্যার ব্যয়নংকুলান হয় না-_ 
তাহলে তাদের জীবনদমন্তার সমগ্ররূপটি, আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাব। 


বছ্াা বিশ্বান বিছ্াালয় বিচ্যার্ধবিদ্রোহ ১৭৯ 


কেউ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, কেউ মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে, কেউ উচ্চমাধ্যমিক থেকে কলেজে, কেউ বণ বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশ 
করতে চায়। কেন চায়? কারণ উচ্চ থেকে উচ্চতর ভিগ্রির পাসপোর্ট পেলে 
তাদের চাকরিলাভের সম্ভাবনা (081০০) বেশি। কিন্তু গ্রবেশ করতে 
পারল না, 'গণতান্ত্রিক" প্রতিযোগিতায় হেরে গেল, প্রমাণ হয়ে গেল যে তাদের 
“মেরিট” কম, “আই, কিউ. কম, “আসলে খিড়কিদরজা দিয়ে ঢুকে উপযুক্ত 
পাত্রের পদধুগলে তৈলদানের সামধ্যের অভাব। তাহলে তার কি হল? 
কি হতে পারে? বাকি হবে? 
মালতৈরির কারখানায় গেলে দেখ! যায়, অসম্পূর্ণ মাল” ভাঙাচোর] ছেঁড়া- 
ছোট! “ড্যামেজভ" মাল (42, 9%81165) পরিত্যক্ত অবস্থায় ভূপাঁকার কর! 
রয়েছে। এই অনির্বাচিত প্রবেশাধিকারবঞ্চিত বিষ বিদ্যার্থীরা হল বিস্যা 
কারখানার 4010670151)60 1০90০৫১, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
মধ্যবত্তাঁ যে-কোনো শুরে যাচাইয়ের পরীক্ষায় বাতিল হয়ে গেছে। তারের 
বাজারযূল্য 45019) 70:০৫/০১:-এর চেয়ে অনেক কম, সেই জন্ত 460181)50১ 
এবং 90.9015790+ বিদ্বানদের মধ্যে (42101519619? ও ০0010111978519,-ও বলা 
যায়) পার্থকযও যথেষ্ট, যেহেতু “008610081 5/566109 ()010901$69 17)9106 
৪ 510810 ৫19617006107) ০০৩০1) ঠ0151150 ৪00 01017151150 [১10- 
0065, |২২ যে-বিদ্বানর1 তৈরি মাল ও ধার। আধাতৈরি মাল, তাদের মধ্যে 
বাবধান প্রায় শ্রেণীগত বাবধানের মতো।। আবার তৈরি ও আধাতৈরিদের 
মধ্যেও,(ভিগ্রি ও সার্টিফকেটের “ভ্যালু” অন্থষায়ী, শ্রেণীসদৃশ পার্থক্য বিদ্যমান । 
অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, স্বামাজি ক অর্ধাদ1, এমনকি জীবনধারণের তাৎপর্য পর্যন্ত 
তাই পরীক্ষায় ( 65801178000 ) উত্তীর্ণ হওয়ার উপর নির্ভর করে, যেহেতু 
পরীক্ষালব্ধ ভিগ্রি সার্টিফিকেটই ইহুজীবনে চলার পথে প্রধান অবলঘ্ঘন, ব্রন্মনাষ 
হরিনাম সততা! দৃঢ়ত৷ নিষ্ঠা অথবা ম্বোপাজিত (অর্থাৎ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
মোহরাস্কিত নন্ন ) অগাধ পাগ্িত্যও তার তুলনায় অচল ও অক্ষম। তাই 
পরীক্ষাকালে এত উদ্বেগ, এত ভয়, এত জীবনমরণ সমন্তার মতো পরীক্ষার্থীর 


ুশ্চিম্ত।_ 
4100) 10 & 9০0০1965 11615 6৫0080101081 26810719168 91000- 
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একদ1 ছিল সবার উপরে “মানুষ” সত্য, সবার উপরে আদর্শ সতা, সন্ত? 
সত, অন্তত কিছুট1.হয়ত ছিল, কিন্তু এখন পরীক্ষাই খন জীবনের সবচেস়ে 
বড় সত্য, ঠকশোর যৌবনের সবচেয়ে উৎকট বিভীষিক, পরী ক্ষাই যখন জীবন- 
সৃত্যুর পরওয়ানা, সামাজিক সম্মান অসম্মানের মানদগু, তখন পরীক্ষার ভীতি ও 
দুশ্চিন্তা তরুণ ছাত্রদের যধ্যে থাকা অত্যন্ত শ্বাভাবিক। এবং যখন “৪০ 101101 
15 ৪80 5098109?) এবং “01 ৬1890, অস্তত প্ররূত জ্ঞানবিদ্যার জন্য কখনোহ 
নয়, কেবল চাঁকরির একটি ছাড়পত্র লাভের জন্য, বেঁচে থাকার একট: 
011211০৩, পাওয়ার জন্ত, অন্তত মানুষের মতো না হলেও, জ্যান্ত জীবের মতে"; 
তখন পরীক্ষাকালে ছাত্রদের তথাকধ্তি ছুনতি (যেমন 10855 ০019175 
ইত্যাদি) থে কতখানি তারে নৈতিক চারিভ্বিক অবনতির পরিচারক, "মার 
কতখানি হাঁড়িকাঠের সামনে কম্পমান জীশ্রে আত্মরক্ষার জন্য মায়া হয়ে ষ' 
ইচ্ছ! করার মনোভাবের প্রকাশ, তা মনোবিজ্ঞানীর1, এবং প্রাজ্ঞ উপাচার্ধরা ৪ 
ভেবে দেখবেন, অন্তত বিদ্ভালয়ে গুলিনক্যাম্প স্থাপনের আগে । ত। ছাড়া, বয়স 
অস্থপাতে নীতিছুনীতি প্রবণতার তুলন! করে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানর! 
দেখেছেন যে ব্মান সমাজের ছু্নীতিপ্রবণতা মধ্যবয়সী ও প্রবীণদের মধে] 
ষতট। প্রবল, তরুণ কিশোর যুবকের মধ্যে ততট! নয়। সামাজিক সর্বরকমের 
ছুনাীতির ক্ষেত্রে পরিপক্ক ঝান্থ বাক্তিদেরই একাধিপত্য, তরুণদের নয়, এমন কি 
ছুনীতির শিক্ষানবীশ হিসেবেও নয় ।২৪ 

পরীক্ষার সিড়ি অতিক্রম করে উঠবার সময় ষে-কোনে৷ ধাপে পরীক্ষার 
পতন হতে পারে এবং পতন যাদের হয় তাঁদের রণাঙ্গনের আহত নিহত সৈনিক- 
দের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিদ্যার রণক্ষেত্রে পরীক্ষার “আ্যানুশে” পযুন্ধস্ত এই 
সমস্ত তরুণ “বিকলাঙগ' বিদ্ভাত্শদ্দের বল] হয় ৫1019090169, 19110168১ 1৩- 
চ৩5$515, 00111510615 ইত্যাদি । বিদ্যার কারখানার এই সমস্ত ভ্যামেক্.ড 


ৰা বিদ্বান বিদ্যালয় বিদ্যাথাবিদ্রোহ ১৮১ 


মধল দেশের কর্মীমানবশক্তির+ বিপুল অপচয়, একথা যে-কোনো মতবাদের 
শিক্ষাবিজ্ঞানী ম্বীকার করেন। আমাদের দেশে মানবশক্তির এই অপচস্ত 
বর্তমানে পর্বতপ্রমাণ আকার ধারণ করেছে, যেদিকে তাকালে রীতিমতে৷ ভয় 
করে। বিদ্যাবিকলাঙ্গদের এই পর্বত শান্ত সুত্থির পরত নয়, বিস্ফোরণের 
অপেক্ষায় অস্থির অশান্ত পর্বত, ক্রোধ ও অসস্তোষের বহি সর্বদা তার গহ্বরে 
ধৃযায়মান। দমননাতি অথবা বযোবৃদ্ধদের দার্তিক অভিভাবকত্ব তাতে 
অগশ্নসংষোগ করে মাত্র । 

গবেষকরা বলেছেন যে আমাদের দেশে ব্যর্থবিষ্ঞারখীর সংখ্যা শিক্ষার নিম্- 
সরের দিকে সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার প্রাথমিক শুরের অপচয় প্রায় 
৭৮*৩৫% |২ ৫ পরবর্তী উচ্চ থেকে উচ্চতর শুরে অপচয়ের পরিমাণ ক্রমে কমতে 
থাকে দেখা যায়। এট] নাকি ভারতের যতে। অন্ুঙ্গত ও ডেভালাপিং দেশের 
বৈশিষ্ট্য । তাই বোধ হয় এদেশে রাষ্ীয় শিক্ষানীতির ঝৌক উচ্চবিদ্যার দিকে, 
প্রাথমিক বিগ্ভার দিকে নয়। মিরভাল ঠিকই বলেছেন ঘে একথ। অর্ধলত্য মাত্র, 
কারণ 418186-50816 58506 61505 17) 56090101081 ৪170 £610819 
9০1)00913 25 %/৩11.৮ |২৬ - শিক্ষার সর্বগরেই আমাদের দেশে অপচয় সমান 
শে।5নীয়, প্রাথমিক স্তরে দরিদ্রদের খানিকট। তিড় বেশি বলে অপচয়ের অঙ্কটা 
বেশি মনে হয়। প্রাথমিক শ্ুরের অপচয়ের আরও একটি বড় কারণ হল যোগ্য 
শিকফকের অভাব, অধিকাংশ শিক্ষক ও ছাত্রের সমান দুরবস্থা এবং শিক্ষামানের 
প্রতি চরম ওদামীন্ত । তার মানে এই নয় ষে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলা করে, 
দেশের ধারিক্র্ের মতো অশিক্ষা ও নিরক্ষরত বাড়িয়ে, বাজেটের বেশি অংশ 
উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ 'করতে হয়। যোগ্য শিক্ষকের সমস্ত। খুব গুরুতর সমস্যা, 
প্রাথমিক স্তরের তুলনায় উচ্চশিক্ষার স্তরেও কিছু কম নয়। সেকথ। শিক্ষকদের 
প্রসঙ্গে বলব। ৃঁ 

কিন্তু প্রশাঘনিক বৈজ্ঞানিক টেকনিক্যাল এলিটশ্রেণী গড়ে তোলার জন্ত 
ষে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতসরকার বেশি মনোষোগ দিয়েছেন, সেখানেও 
দেখা যায় যে বাইরের জনদমাজের মতে এই শিক্ষিতসমাজের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য 
ক্রমে দৃঢ়তর হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের এই নতুন এলিটশ্রেণী নতুন ধনিকশ্রেণীর 
পরিবারের ভেতর থেকেই প্রধানত গড়ে উঠেছে। যাহধার কথা, একই 
সীমানায় টাকা ও বিদ্যার মিলন, তাই হয়েছে। এঞ্রিনিয়ারিং কলেজের 
হাত্রদের ([.]. না, ) একটি সাম্প্রতিক“সমীক্ষা থেকে এই উচ্চশিক্ষার গতি 


১৮২ বাংলার বিদ্বত্সমাজ 


কোন্দিকে তা অত্যন্ত হৃস্পস্টভাবে বোঝা যাঁয়। সমীক্ষায় দেখা গেছেনফে 
১৯৬* এর মাঝামাঝি পর্যস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বড় স্তরের মধ্যে ছেলেদের 
এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ বেশ প্রবল ছিল। তার ফলে 
সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাও (ধাদের মাসিক আয় ৫** টাঁকার 
মধ্যে) এগ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন বিভাগে বেশ ফিছু সংখ্যায় ভতি হত। 
কিন্তু পরে যখন ক্রমে এঞ্জিনিয়ারদের চাকরির সম্ভাবনা কমতে থাকল, 
ভার্দের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকল, তখন দেখ! গেল যে সাধারণ 
মধ্যবিত্র1! আর তাদের ছেলেদের ব্যয়সাধ্য এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা! দিতে 
ঝুঁকছেন ,না, যে-কোনে। চাকরি পাওয়ার মতে। শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হয়ে 
উঠেছেন। ১৯৭০-এর দিকে দেখা যায়, উচ্চমধা ও উচ্চবিত্ত পরিবারের 
ছেলেদের মধ্যে এঞ্িনিয়ারিংবিদ্যা ক্রমে কেন্ত্রীতৃত হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা 
যায় ২ এ 


১, মাসিক ২৫০ টাকা আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা [* [. "তে 
১৪৯৬৬-৬৯-এর ৫-৬% থেকে ১৯৭০-এ ২% হয়েছে। 

২, ২৫১-৫০১ টাক আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা ১৯৬৬ সালের ৩৪%, 
থেকে ১*৬৮ সালে ১৪% হয়েছে এবং তার পর থেকে প্রায় একই 
রকম আছে। 

৩. মাসিক €** টাকার বেশি আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই 
বেড়েছে । তার মধ্যে ৫০১-১*০০ টাঁক1 মাসিক আয়ের পরিবারের 
ছাঁঅসংখ্যার বিশেষ হাসবুদ্ধি হয়নি, কিন্তু ১***-এর বেশি টাঁক। 
আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশি বেড়েছে । 

৪. ১৯০১-১৬০* টাকা আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্যা ১৬% (১৯৬৮) 
থেকে ২৮% (১৯৭০) হয়েছে। 

৫, মাসিক ২০০* টাক]। বেশি আয়ের পরিবারে ছাত্রসংখ্যা ৪% (১৯৬৬) 
থেকে ১৬% (১৯৭০) হয়েছে। তার মধ্যে ৩০* টাকার বেশি 
আয়ের পরিবারে ছাত্রসংখ্যা ২% থেকে ৬% হয়েছে। 


অর্থাৎ 7, হ. তে মাসিক ২*** টাকার বেশি আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্য। 
জবচেয়ে বেশি বেড়েছে, প্রায় চারগুণ | তার মধ্যে ৩০** টাকার বেশি আয়েন 


বিদ্যা বিদ্বানবিদ্যালয় বিদ্যাথাবিদ্রোহ ১৮৩ 


পরিবারের ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। ১*০*-১৬*০ টাক] মাসিক 
আয়ের পরিবারের ছাত্রসংখ্য। দ্বিগুণের কিছু কম বেড়েছে, ৫০০-১*০০ টাকা! 
মাসিক আমের পরিবারের ছাত্রপংখ্যা প্রায় একরকমই আছে, এবং তাঁর চেয়ে 
কম আয়ের পরিবারের ছাত্ত্রপংখ্যা ক্রমে কয়েছে। ঠিক এই ধরনের শ্রেণীক্পপায়ণ 
সাধারণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে (আর্টন ও সায়েন্স) হয়নি, কারণ. [.[.-র 
এপ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মতে। সেগুলি তেমন ব্যয়বহুল নয়, যদিও বর্তমানে তাও 
নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র সাধারণের নাগালের বাইরে চলে ঘাচ্ছে। শ্রেণীবিন্যাসের 
প্যাটার্ন একরকম, কেবল এঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির ক্ষেত্রে ঘতট1 উচ্চশ্রেণী- 
মৃখী, সাধারণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ততটা নয়। কাজেই ব্রিটিশযুগের মেকলের 
শিক্ষানীতি স্বে স্বাধীন ভারতে কিভাবে অন্থশ্ুত হচ্ছে কার্ধক্ষেত্রে, তা আর 
বেশি ব্যাখ্যা? করে বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই। অর্থনৈতিক ও শিক্ষা 
ক্ষেত্রের শ্রেণীরূপায়ণুর সাদৃশ্য ও লক্ষণীয় | ভারতীয় শাসকশ্রেণী ও বিশাল 
ভারতীয় জনসমাজের (দরিদ্র ও নিরক্ষর) মধ্যে যে বিদ্বান দোভাষীশ্রেণী তৈরি 
হয়েছে ও হচ্ছে, তার। প্রধানত উচ্চমধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীভূক্ত । “পরীক্ষা, 
"মেরিট আই. কিউ. টেস্ট” ইত্যাদির মাহাত্যও এই আলোকে বিচার্য। এইজন্ত 
শ্রেণীগত অথবা জাতিবর্ণগত গতিশীলতা৷ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ বাড়েনি, অন্ধম্গত 
জাতিবর্ণ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামান্য ঘেটুকু বেড়েছে ত। উল্লেখাই নয়। 


শিক্ষক পাঠাবই দিলেবাস বিদ্যালয় প্রভৃতিও বর্তমান বিস্তাসংকট প্রগজে 
আলোচ্য । কিন্তু গ্রত্যেকটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। পৃথক প্রবন্ধের বিষয়- 
বস্ত। আমরা স্ংক্ষেপে শুধু সমস্যার স্বর্ূপটি উন্মোচন করব । শিক্ষার্থীদের পরেই 
শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকর। হলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এবং ধত কম বেতনই 
তার! পান ন! কেন, তারাই হলেন সধচেয়ে বেশি ব্যয়সাপেক্ষ উপাদান :২৮ 
হ580106515, 11976 00 500091005,5816 006 19815550) 20956 91780181 
10009 01 81) 60০80191091 8956510১ 21855 216 8150, 09 ৪11 
9৫৫9১ 035 12)0956 9%061051%5 110190805, 8৬০0 %/1091, 01059 ৪816 
0100510810, 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকর। বিশেষ গুরুপারিত্ব পালন করেন, অথচ অন্তান্ত 
লোভনীয় কর্মক্ষেত্রের বিদ্বানদের মতো তারা মোটা বেতন ভাতা উপরি 
ইত্যার্দি পান না বলে তারা» নিজেদের অবহেলিত মনে করেন। কথাটা 


১৮৪ বাংলারবিদ্বতৎসমাজ 


একেবারে মিথ্যা] নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জল জ্যোতিক্ষর। প্রাইভেট বা 
পাবলিক সেকুটারে মোট। মাইনের কাক পেয়ে যদি চলে যান, এবং ডেভালাপিং 
দেশে যাবার স্থযোগও থাকে যথেষ্ট, তাহলে ক্ষীণ জোনাকিরা শুধু নিরুপায় 
হয়ে পড়ে থাকেন, বিছ্যালয়ে জ্ঞানের সল্তেটি জালিয়ে রাখার জন্য | সেইজন্ত 
শিক্ষকত। অধ্যাপনার ক্ষেত্রে 40181, 01000916101) ০৫ 4$8০900 ০1)০106৮ 
০80010966১-এর ভিড় বেশি দেখা যায় এবং তার সঙ্গে “10950798৫ 
06901111617 (6901191 0021109610105- গুরুতর সমস্য হয়ে ওঠে ।২৯ 
আমাদের দেশে এই সমস্তা যে কত ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছে, কোঠারি 
কমিশনের রিপোর্ট (9১০71 ০1172 757%001707 00777175507 1964-66, 
0০৬৫. ০1 [018, [৩ 10611)? 1966. এই কমিশনের চেয়ারম্যান 
ছিলেন ভি, এস. কোঠারি ) তা নানাভাবে বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। 
যেন, 
[0 11819 01 0106 ড/68,91 009116595 200 0101591510195১ & 100910- 
11 ০1 (58.01)915 (652,01) 100601)810102119 2134 115619551%. 
**১স/1)805৬61 15598,1018 15 ৫0106 19 1509119 ০01 0100010%11)01116 
0021169, 
[119 1)1618101)1091] 001006106620101) ০91 2001)0110 9/10011) 006 
06081209105 ৪10 ০০119595, 01)6 91205791916 ০01 ৫15010100 ০০- 
0০০1) 5610101 2100 1010101 (6801)615 ' (106 1152610719 ০০10010%8 
৪০০০৫ 01070639 21704 709591619125) 2100 (006 ৪00009 ০01 ৩10 


(05%/8105 76150105 ০৫ 50091101 8(6810116015.. ইতাদি। 


আরও অনেক মন্তব্য আছে। এই কয়েকটিই আপাতত যথেষ্ট। 
অধিকাংশ “দুর্বল? বিদ্যালয়ে, ( অর্থাৎ €বসরকারীশী ব1 প্রাইভেট সেকৃটারের 
বিদ্যালয়ে ) কোঠারি কমিশন বলেছেন, শিক্ষকের] যন্ত্র মতো। শিক্ষ। দেন। 
অতএব ছাত্রর1 এই যঙ্ত্রের নির্যাতন সহা করে। কোনো। শিক্ষক আরিস্ততল 
প্লেটে, কেউ ইতিহাস ( হিন্দুযুগ ), কেউ ক্যালকুলাস ব1 কেমিস্ট্রি বা ফিজিক, 
কেউ দর্শন, কেউ অর্থনীতির মার্শাল পিগু কীন্সের তত্বকথ। বা ব্যাঙ্কিং 
কারেন্সি, কেউ আলজা ব্রা, কেউ সাহিত্যে ভারতচন্দ্র মজলকাব্য বা রব'ন্ত্রনাথ, 
কেউ ভূগোল, কেউ শেকৃসপীয়র, হয়ত কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে পড়াচ্ছেন, প্রায় 


বি্বা/াবিদ্বানবিদ্যালয়বিদধ্যাথা বিদ্রোহ ১৮৫ 


একপুরুষ ধরে, কেউ লেকচারের বদলে নোট ভিকৃটেট করছেন (বংশপরম্পরায় 
রক্ষিত নোটখাতাটি তার শিক্ষকতাবাবপায়ের মূলধন )- আর প্রতি বছরে 
নতুন নতুন টাটকা কিশোর যুবকরা এই সমস্ত বিদ্যার ব্যাখ্যান শুনছে। কীষে 
এশ্বরিক ধৈর্য তার্দের ত1 সত্যিই কল্পনা! করা ষায় না! যদি তাদের ধৈর্যচু।তি 
ঘটে তাহলে নিয়মাহুগ্ত্য ও শৃঙ্খনাভঙ্গের অভিযোগে প্রবীণরা মুখর হয়ে 
ওঠেন, এমনকি তাদের নৈতিক চারিত্রিক অধঃপতনের কথা ঘোষণা করতেও 
তার! কুষ্টিত হন না। কিন্তু যদি অতিমধুর রবীন্দ্রলংগ্ীতও চবিবিশঘণ্ট। কুর্ণকৃহরে 
ধ্বনিত হতে থাকে, তাহলে ত কি শ্রতিকটু ও কর্ণপীড়ার্দায়ক মনে হয় না? 

শিক্ষ $ অধ্যাপকদের বি্যাদানের লেকচারও তাই মনে হয়'। কোঠা কমিশন 
এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ছাত্রদের কথ! উল্লেখ করে £ 
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55611)6 16০07165,, 
সারা দুনিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, সমাজে রাষ্ট্রে জ্ঞানবিগ্যায় 
বিজ্ঞানে, কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও বিগ্যায় বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
পাঠ[-বিষয়ে, বিশেষ করে আযাদের দেশের বিশ্ববিষ্ভালয়ে, সেই স্তার গরুদাস 
স্যার আশুতোষের যুগে অবস্থান করে আজও এদেশয় বিদ্বানরা ভাইস- 
চ্যান্সেলারি ও অধ্যাপনা করছেন! অপ্রচলিত বিদ্যার বেসাতি করছেন 
শিক্ষকরা, বছরের-পর-বছর, একম্থরে একভঙ্িতে একই কথা ঘ্যান্ব্যান্‌ 
করছেন। অবশ্ত শিক্ষক-অধ্যাপকদের কোনো অপরাধ নেই, কারণ তার! 
চাকরির জন্য তা করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সিলেবাম বা সিস্টেম বদলাবার 
ক্ষমতাও তাদের নেই। কাজেই তার। নিরুপায় ।৩* 


পাঠ/বিষয়ের অধিকাংশই “অপাঠ)১। এই কারণে অপাঠ্য ঘষে য। দু-বছরে 
পড়ানো হয় তা ছু-মাসে পড়ানে৷ উচিত। আরিস্তঙল প্লেটে নিয়ে ছু-ব্ছর ধর্মে 
বক্তৃতা দেওয়া, বুদ্ধ ও অশোকের বাণী শিলালেখ মুখস্থ করানো, মাঁশাল, কীন্‌- 
সেক্স অর্থতত্বের চারবছর ধরে ব্যাখ্য। করা অর্থাৎ ধনতাস্ত্রি অর্থনীতির কলা- 
কৌশল বিশ্লেষণ করা, অধ্যাত্মবাদী দর্শনের হুক্মত] ব্ছরের-পর-বছর 
বোঝানো, বিশুদ্ধ নন্দনতত্ব ও সাহিত্যশিল্পতত্ব গলাধঃকরণ করানো, 
রাষ্্রবজ্ঞানের নামে আমেরিকা ইংলগু প্রভৃতি দেশের কনইিটউপনাল ইতিহাস 


১৮৩ বাংলা র বিদ্বৎ সমাজ- 


পড়ানো, ই্টারন্তাশনাল ও কৃটনৈতিক ইতিহাসের "রহস্য উদ্ঘাটন করা 
এরকম আরও অনেক বিষয়ের কথা বল] যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিলেবান 
ধরে আলোচন। করলে আরও পরিফ্ষাঁর করে বল। যেত, কিন্ত তার কোনে 
প্রয়োজন নেই এখানে । প্রসঙ্গত যা পাঠ্য নয় আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে, এরকম একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি । যেমন মার্কনবাদ 
(718151571), অর্থাৎ মার্কসীয় দর্শন, ' মার্কসীয় সমাজতত্ব, মার্কলীয় 
ইতিহাসতত্ব, মার্কসীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মার্কদীয় অর্থবিজ্ঞান, মার্কসীয় শিল্প- 
দাহিতাতত্ব। আমাদের বিদ্যালয়ে বিষয়টি 6210৫, নিষিদ্ধ, মুখে উচ্চারণ 
করা ৪ ৪৮০০, হারাম । অথচ জ"1-পল সাত্র ভাষায় বল। ষায় ১৩১ 
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মার্কসবাদবিরোধী অনেক এঁতিহাসিক সম্নাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরাও 
মার্কসবাদের এই যুগান্তকারী গুরুত্ব ্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন 
একজন প্রসিদ্ধ আমেরিকান এতিহাসিক “এনসাইক্লোপিডিয়। ব্রিটানিকা'তেই 
লিখেছেন ষে “015 ৮1015 ৪০16005 ০£ %181010 $০০$91098 15563. 
00019 00০ 70950018065 ০৫ 1481%”,৩২ একজন বিখ্যাত আমেরিকান 
অর্থনীতিবিদ্‌ স্বীকার করেছেন ষে মার্কসীয় ইতিহাসতত্ব “92৩ ০? 0৩ 
ঠ168665% 11101101081 801)16৬917)01005 ০: দিদা €09 (013 
৫9১৩৩, আর একজন সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন ষে গত একশো বছর ধরে 
দমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে তত্বরিচার ও অনুশীলন হয়েছে ত। প্রধানত মার্কসীয় 
প্রেতাত্বার সঙ্গে বাকৃমুছ্ধের মতো।-_-0)6 « 09995 11 1/1215-3 
&১০৪৮.৩৪ এ বিষয়ে আরও অনেক কথ বলেছেন বিখ্যাত আমেরিকান 
সমাজবিজ্ঞানী রাইট-মিল্স, তার 776 1407575/5 বইতে 1৩৫ তা স্বত্বেও 
আমাদের বিশ্ববিস্তালয়ের পাঠ্যব্ষিয়ে মার্কসবাদের প্রবেশাধিকার নেই। 
প্রবীণ ভারতীয় মহাবিদ্থানর়। অনেকে মার্কসবাদকে “বিদেশী মতবাদ বা. 
আদর্শ? (6016182 105০1985) বজে মনে করেন । যেন বাকি নব মতবাদ ও 


বিদ্বা বিদ্বান বিদ্যালয় বিদ্যাথ্ণবিদ্রোহ ১৮৭ - 


আদর্শ ঘ! পাঠ্যবিষয়ে ঠাসা রয়েছে তা সবই এদেশীয়! তা] ছাড়া, 
জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় সীমান্তের প্রশ্ন! তাই আমাদের শিক্ষার 
সিলেবাস বিগ্ভাসাগরধুগ থেকেই প্রায় অপরিবতিত রয়েছে, মধ্যে মধ্যে কিছু 
সংস্কার কর! হয়েছে, যেমন পোড়ে বাড়ি সংস্কার করা হয় তেমনি । আসলে 
গোড়ায় গলদ বলেই মার্কপবাদের মতে] বিষয় আমাদের মতে। দেশে পাঠ্য 
হতে পারে ন।, অন্যান্য বিদেশী জ্ঞানবিগ্ভা সহজেই পাঠ্য হতে পারে। তার 
কারণ দেশের কিশোর যুবকশ্রেণী ষদি মার্কসবাদী দর্শনে সমাজতত্বে ইতিহাল- 
তত্বে শিক্ষাল[ভ করে, তাহলে এই সমাজরাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি তাদের মনোভাব 
কি হবে এবং কোন্‌ পথে তারা এর প্রতিকার সন্ধান করবে, ত1 দেশের 
রাষ্্নায়কর1"ও তাদের দোভাষীশ্রেণী (বিদ্বানর! ) বিজক্ষণ জানেন । কাজেই 
বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যস্ত সমস্ত শিক্ষাপগ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকর1 আজ-_- 
101 811 (০০ 1910011191 192950105, 176৬1901% ০০০০179 7217৮659015 
০01 00591969 107015069. ৩৬ 
দোষ শিক্ষকদের নয়, শিক্ষাব্যবস্থার | শিক্ষকরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বেদী- 
মূলে উৎস্থ্ | তার] ০৮3০1৩৫০ বিদ্যার বিক্রেত। হতে বাধ্য | কিন্তু বাধ্যতাই 
কি শেষ কথ1? শুধু নৈতিক প্রশ্ন নয়, সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্নও এর সঙ্গে 
জড়িত। স্কুল কলেজের শিক্ষকর্দের সংগঠন আছে, মধ্যে ষধ্যে তারা নিজেদের 
দাবিদাওয়। নিয়ে আন্দোলন করেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ দাবিই হুল: 
বেতন-ভাতাবৃদ্ধির দাবি অথব] অন্ত কোনো স্রখস্থবিধার। ট্রেড ইউনিয়নের 
শ্রতি যেমন রাজ্নৈতিক চেতনাবর্জিত “ইকনমিজমে'র দিকে শিক্ষকদের 
আন্দোলনের পতিও ভাই । জীবিকার সংগ্রাম শিক্ষকর| নিশ্চয় করবেন? বিশেষ 
করে আথিক অনটন খন তাদের বাস্তবিকই আছে, কিন্ত তবু আশ্চর্য লাগে এই 
কথ। ভেবে যে শিক্ষাসংক্রান্ত মুখ্য বা গৌণ কোনে। সমস্তা নিয়েই তারা কখনে। 
আন্দোলন করেন ন1। ঘে-শিক্ষ1 বা ধিস্ক] দাঁন করে তার। জীবিকণ অর্জন: 
করেছেন, ছাত্রদের কাছ থেকে টাক নিচ্ছেন, সেই শিক্ষার গুপাণ্ডণ সম্বন্ধে 
তাদেরও অস্তত আংশিক দায়িত্ব আছে। শিক্ষকর। কি সংঘ্বন্ধভাবে দাবি 
করতে পারেন না যে ০৮5০156 বিদ্যা তাঁর! পরিবেশন করবেন না, 
পাঠ্যবিষয়ের যুগোপযোগী পরিবর্তন না হলে তার] শিক্ষা! দেওয়া! থেকে বিরত্ত- 
থাকবেন? খানিকটণ পারেন, এবং এক্ষেত্রে ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকদের সম্মিলিত 
দাবি অনেক বেশি জোরালো হতে পারে । কিন্ত এরকম আন্দোলনের পথে 


১৮৮ বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


বাধা মাছে অনেক। প্রথম বাধা নতুন জ্ঞানবিদ্যা শিক্ষ! দেওয়ার অধিকার 
তাদের নেই। যতবিন ন! বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ/বিষয়ের পরিবর্তন হয় 
ততদিন তার 1০০5০15৫৩, বিদ্যা শিক্ষা দিতে বাধ্য। নতুন জ্ঞানবিদ্যার 
গতিধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে ও, অধিকাংশ শিক্ষক, অনেক সময় ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেও, অচল্প বি্ভা শিক্ষা দে ওয়ার 'যাগ্ত্রিক কর্তব্য পালন রূরতে বাধ্য হন। 
দ্বিতীয় বাধা, তাদের মধ্যবিত্ত মনের দ্বিধাদ্বন্ব ভয়ভাবনণ, অথাৎ চাঁকরির ভাবনা, 
পদোন্নতির ভাবন! ইত্যার্দি। এরকম সংগ্রাম যেহেতু 2:5081151)07500-এর 
সঙ্গে সোজান্রজি ০০201790620101-এর মতে) শিক্ষার মূলনীতিগত ও লক্ষ্য- 
গত সংগ্রাম, তাই অনেক গ্রকারের ভয় শিক্ষকদের মনে জমা হবার কথা। 
প্রধানত এই ছুরকম বাধার জন্য শিক্ষকর1 গতানুগতিক বিদ্যা বেচে জ"বন- 
ধারণ করাই নিরাপদ মনে করেন। 


প্রশ্ন হলে, এই সংকটের তাহলে শেষ কোথায়? সমাধানই বা কি? 
বর্তমানে আমেরিকান সমাজের একজন শিক্ষক লিখেছেন £৩৭ 

450009065 ০810 0021786 (1)11185 11 01)9/ ৬৪2 (০ 0০০8056 11799 

185৬০ (10০ 1০961 (9 589 ০, 
বি্তাশবিপ্রোছের মধো আজ আমাদের দেশেও এই এব০, কথাটি 
উচ্চারিত হচ্ছে। উচ্চারণের ভঙ্গির মধ্যে তফাৎ আছে, এবং মধ্যে মধ্যে 
সহিংস ভঙ্গিরও গ্রকাশ দেখ! যায়। কিন্তু ভঙ্গি নিয়ে বিতর্কের আগে প্রকৃত 
ব্যাধির বাঁজাণুটি সন্ধান কর! অনেক বেশি প্রয়োজন। কারণ সহিংস ও অহিংঘ 
গণতান্ত্রিক ও অ-গণতভাম্্ক ইত্যাদি নানারকমের বিক্ষোভভঙ্গি' চিন্তার বিষয় 
হলেও, আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইতিহামে কোনো বিদ্রোহই কোন- 
কালে নিয়মশৃঙ্খলা সংঘম সাবধানতার উপদেশ মেনে চালিত হয়নি, যুববিদ্রোহ 
তে] হন্ডেই পারে না, কারণ যৌবনের ধর্ম গ্রচলিত নিয়ম 'ভজ করা। তাই 
দেখ] ষায়, আঙ্গকের পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশে, আমেরিকায় ইংলগ্ডে 
ফ্রান্সে, বিষ্যার্থাবিদ্রোহ ও যুলবিপ্রোহ তথাকথিত “গণতান্ত্রিক” পন্থা থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে অগণতাস্ত্িক পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই সমন্ত দেশে বিদ্যালয়- 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসমাজের “০8019 ৮10916200, কি ব্যাপক আকার ধারণ 
করেছে তা আমর] কল্পনাও করতে পারব না। এখানকার পত্রিকাদিতে সেই 
লব সংবাদ প্রকাশ কর] হয় না বলেই আমাদের "দেশের (যেমন পশ্চিমবজের ) 


বিদ্যাবিদ্বানবিদ্যালয়বিদ্যার্থাবিদ্রোহ ও ১৮৯ 


বিদ্যালয়বিছ্বানবিরোধী বিদ্রোহের উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশে আমর। অবাক হয়ে ঘাই। 
আমেরিকায় ছাত্রদের সহিংস গুতিবাদ ও বিজ্রোহ এমন চুড়াস্ত সীমায় আজ 
পৌচেছে ঘে প্রেসিভেপ্ট নিকৃসন বিপুল জাতীয় ধনৈশ্বর্য টেকনোলজি ও 
সামরিক শক্তির শিখরে বসেও চোখে অন্ধকার দেখছেন। কেন চোখে অন্ধকার 
দেখেছেন ত। তারই নিয়োজিত, এবিষয়ে তদন্তের জন্া, স্ত্যানটন কমিশনের 
রিপোর্টের (১৯৭০) এই উত্ভি থেকে বোঝা যায় ১৩৮ 


41771011071 01776710 2562£712 76217071507 1701" 81701 715 00811 
50 7724707 07. //2 22782 ০1 01205. 4 72107 1/2£ 7:25. 1954 
476 ৫116512/06 01170711০07 815 0০11 £$ 2 721807717৫4 170 1054 
1771 07 71510112476. 4 1020101 9/1)056 500105 189৬9 0০০0106 
21760191910 01 01%915109 10601651200 01 0109 195 ০01 105 
০10176015 ৪710 11060161200 01 211 (19010101781 ৬৪1195.. 1189 
109 29161901010 9/০9101)5 01087098015 01 29501071115 19806151711) 
1 011০ 9০215 (০ ০0109. (বাকা হরফ লেখকের )। 


উদ্ধৃত তিনটি বাক্যের মধ্যে প্রথম ছু-টি বাক্যের (বাকা হরফ) তাৎপর্য 
বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের শাদকর। গভীরভাবে চস্তা করবেন। তৃতীয় বাক্যটি একটি 
অর্থহীন উত্তিবিশ্ষ, কারণ যে আমেরিকান সমাজের দায়িত্ব নিকৃলন 
ক্ক্যানটনের মতে] একদা-যুবকর1 আজ এইভাবে পালন করছেন, সেই সমাজের 
“ভবিষ্যৎ” দায়িত্ব আজকের 4060157870৫ যুবকর] শতগুণ বেশি সুন্দরভাবে 
নিঃসন্দেহে পালন করতে পারবে । 


বিদ্যাসংকট বিদ্বানসংকট এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিদযা্ধবিদ্রোহ কোনে! অসংলগ্ন 
শিক্ষাব্যবস্থা! শিক্ষানীতি ব1 যুববিক্ষোভের প্রকাশ নয়, বর্তমান সমাজের স্থগভীর 
সামগ্রিক সংকটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সংযুক্ত । সমাজের বভবিধ ইনষ্টিটিউশনের মধ্যে 
বিদ্যালয় অন্যতম । সমস্ত ইনট্রিটিউশনের যখন ভগ্র্দশী, তখন বিদ্যালয়ে 
চুনবালির গুলেপ লাগিয়ে, বিহ্বানদের খেতাব দিয়ে এবং উপনিষদষুগের বিদ্যা 
বিদ্যা্থী ও গুরুর মহান আদর্শ গ্রচার করে, অথব। বিদ্যার্ধাবিদ্রোহ দমন করে 
ংকটের সমাধান হবে না। এই সমাজে বুদ্ধিজীবীর হ্বাতন্ত্য, বিদ্যার বিশুদ্ধতা, 


১৯৪ বাংলার বিদ্বৎ সমাজ 


বিদ্যালয়ের দেবমন্দিরতুল্য পবিত্র? প্রভৃতির কথ! বলাও অর্থহীন প্রলাপ ও 
গ্রগল্ভত ছাড়া কিছু নয়। সমাজের গড়ন আগাগোড়। বর্দলাতে হবে, কারণ 

4 5০9০1509 008 011553 10517)6100618 (০0 ৫95091809 50100109108 

19 & 000-%1819 30901615, & 59০91615 6০ 06 16118০০৫.৩ ৯ 
বিছবানদের সেমিনার সম্মেলন, বিছ্ৎংসভার ঘনঘন বৈঠকেও কিছু হবে না, 
কারণ এই সমস্ত সেমিনার সম্মেলন বৈঠক হল 'হোটেলম্যানেজার ও প্রাপ্থিং 
কন্ইর্যারদের সম্মেলনের মতো, যেখানে বিদ্বানর। পরস্পর ্বাথাম্বেষণে মিলিত 
হন ও সংযোগ স্থাপন করেন £৪ 


০ ***0109 00106691919963 01 1681750 30909190195 216) 17 901000076 
8100 10051001010) 10606102] ড/108 08465 ০0109171019, 1116 
095০) 160 05 58, ০1 6065 49509০91801) ০? 1১101000117 
(৫9008060915 01 (109) 45500186101) ০1 77061 71217956175. 4৫ 
00956 9010161917965...010 [71610 09 55৫ 105911061, ৪170 %৪.109016 


৩০017761918] ০0011602005 216 1008.06. 


সমাধান সম্ভব শতমুখী শোষণপীড়নের সোপানবিস্তস্ত সমাজের আমূল 
পুনধিন্তাসে, এবং বহুযুগের শ্রেণীদানত্ব থেকে বৃহত্তম মানবগোর্ঠীর পরিপূর্ণ 
মুক্তিতে | বিদ্য। বিদ্যান বিদ্যালয় ও বিদ্যাধাদের মুক্তি তখনই সভ্ব, তার 
আগে নয়। 


১৩৭৮ সন 


১1411790070 11550 21900590090 01 £76 78610$9907506, 1020300) 7:002170, 
1946, 9. ৪7. 

২৮ 20089: 82০৭: 2222. 07850 7102, 16110570 190, 0. 2৮4, 

৩ । 21. 031508 9৫1590 : 87007015508 0] 42026045075 1, 08708510) 01006:)0 /০০- 
2)070$089 1968, 70. 19৭. 

৪1 [00861655০01 &001160 21801907597 চ9998:01) (সংক্ষেপে 1501), ও 
9911, এই সংস্থার 1 ০:0108 50928 এবং মুখপজ 2457006 4০7৪০ থেকে শিক্ষা" 

ক্রাস্ত (প্রধানত ভারতবর্ষের ) এই ধরনের গবেবণার ফলাফল জানা যায়! এই প্রবন্ধের বিষয়- 
“ লোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই সংস্থার অনেক গবেষণাপত্রের ফলাকল ব্যবহার করেছি। 


'বিছ্ধ।! বিদ্বান বিদ্যালয় বিগ্ভার্বীবিদ্রোহ ১৯১ 


৫ | 47007507503 07 57020065919 ] : 41109 00709906 01 77309100870, 050/651 00, 13764. 

/56075077805 07 27020045010 9) 1610£011) 1969: 41106 [1069110896101081-00100- 
10520190208 4007990060০ 10000861070 708817703776 : 1)8591001706 0091361269?, 
00. 10-91. 0156 9158 এই গ্রঙ্মালা *ম্পাদ্দনা করেছেন । সম্প্রতি 81858 (15970 ও 
৬1০০০৪]/-এর সহযোগতায়) 276 025363 01 7272224066 071597721092756156 5? 17505 
(1,02002. 1969) নামে বই লিখেছেন। 

৬। 10113 নল, 6515 77122 770712 4£902006507520 0759$5---4190/549770 4477 
699৩ 7 05810910. 0. 47. বত সি, 596০, 0, £. 

৭ .:1]191958 13%5691 54454 45 177770670755172) 12681)0877 19৭ 1,810795019, সামা জ)- 
বাদী প্রভুত্ব বিস্তারের বর্তমান কৌশল বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা সম্থগ্ধে একাধিক বই আছে, 
কিন্ত সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীমতী হেঢারের তথ্যবহুল বইখানি এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ রচনা। 

৮ *0%০7৮% ৫, 10019 9১ ৬, 80. 10900067590 200. 21150510005 (56) 30 2/০০- 
07770 76 £১0045040 176915 ৮০1, ৬41, 99, 1) 9, ৭9%109919 2, 9, 1911. 

“48 09301 91805020 01 17)901%70 170৮9255 17099981165 8200 19819 ০£ 15178" 
1, 1). 0109 30) 7165676 7307: ০1 71,080, 7351)245% 7809: 1910, 

৯. 3. 2. ০০06 :910920199 6 14070 14600212% 29861 2255 24515466907 727 
44807 4902504507%, [020002) 1836, 0, 899, 

১০ 90008%7 115709] 2 45510 £070172, ৬০]. 111, ₹9140870 001650105 19. 194], 

১১। ভারত সরকারের পারকল্পনা-দপ্তরের মুখগর্র 21270, 98929092 6, 1970, বিশেষ 
শিক্ষানংখ্যা। থেকে গৃহীত তথা । 

১২। 19090769549 20111070) 1008758 919 31116978568) 85970, 6০921) 1889705009৪ 
3700:92990. 17020) 3) 9 10 1991 6০ 939 এ 1908-69, ৯০9০০09:0.8700 ০ 6108 [0208070 
70990865020 1801101800১ 19109105 1211৮00159985098175018 40) 235 0969. ইনু 
কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রা ভারতীয় বিশ্বাবদ্যালয়ের ডপাচাধ্ধের আহ্বান করে বংলন, “আপনার এই 
নিরক্ষপতার বিকদ্ধে অভিযান আরভ্ভ করুণ।' শোনা যাচ্ছে, ১৮৫৭ সালের কলিকাতা বিহ্বাবদ্যালফ 
নাক ১৯৭ পালে বিদ্যাপাশরের সার্ধছন্মণতবর্ধ থেকে নিরখ্*'রতার বিরুদ্ধে অভিযানের পবিত্র 
সংকল্প গ্রহণ কগেছেন ও ভার জন্মভূমি বারদিংহ গ্রাম থেকেই তার আনুষ্ঠানিক পদযাত্রা আরভ 
হয়েছে । 
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১৩ 


পরিশিষ্ট ১ 


বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা । ১৮০০-১৯০০ 


বর্তমান সংক্ষিগ্ত আলোচনার বিষয়বস্ত হর্ল বাংল। দেশের আধুনিক বুদ্ধি- 
জীবীদের (প্রধানত হিন্দু) উদ্ভব ও বিকাশের এতিহাসিক, সমাভবৈজ্ঞানিক 
পটভূমি বিচার কর], সেই সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর একটি সামাজিক বর্গ (এ দের 
“শ্রেণী' বল] নিশ্রয়োজন ) হিসেবে এদের বিশেষ সামাজিক অর্থ নৈতিক এবং 
রাজনৈতিক পশ্চাদ্ভূমি বিশ্লেষণ করা । আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত সমাজবি জান 
অন্থসারী, কেন না! একটা “সামাজিক বর্গ কিংবা “সামাজিক স্তর হিসেবে 
বুদ্ধিজীবীদের ঘে ইতিহান, তার বিশ্লেষণের সবচেয়ে ভাল উপায় হল 
সামাজিক পরিবর্তনের এতিহাপসিক ক্রমের কাঠামোর মধ্যেই তাদের স্থাপন 
করা। মধ্যযুগীয় সামস্ততন্ত্র ভেঙে আধুনিক পু'জিতন্ত্রের উত্তরণের যুগে সমাঙ্গে 
ষে-পরিবর্তন দেখ। গিয়েছিল, তারই ফল্শ্রুতি হিসেবে আবিভূতি হলেন আজ 
ধারা “আধুনিক? বুদ্ধিজীবা নামে অভিহিত। ভূসম্পতির স্থাণু বিস্তান যেমন 
ভেঙে পড়ল, তেমনি মধাযুগীয় বুদ্ধিজীবীদের বংশপারম্পরিক স্থাণু বিদ্তানও 
ভাঙতে থাকল। আধুনিক পু'াজতন্ত্রের উপসর্গের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত 
হল বুদ্ধিজীবীদের এক নতুন স্তর যা! গতিশীল, যা নিছক বংশগোৌরবেই 
বুদ্ধিজাবী নয়। জনৈক সমাক্রবিজ্ঞানীর মতে, অর্থ এবং বুদ্ধির ছৈত চিতির 
উপর এক উর্দারচেতন “বুর্জোয়াশ্রেণী, হিমেবে আত্মগ্রকাশ করল নবীন 
বুর্জোয়ারা। অর্থাৎ, কিনা, কেবল “অর্থই নয়ন, “বুগ্ধি'ও আধুনিক যুগের 
সামাজিক গতিবিগ্ঠায় এক কার্ধকর ভূমিক। গ্রহণ করল। তেমন অর্থ, তেমনি 
বুদ্ধিও হয়ে উঠল সামাজিক মধধীদা এবং ক্ষমতার এক নতুন নির্ধারক। 
ধ্যাপারট! একটু অন্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন অপর একজন বিশিষ্ট সমান- 
বিজ্ঞানী : “গোড়া থেকেই এই আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণীর ছিল এক খৈত 
সাষাঞজিক চরিভ্র। একদিকে তার] পু জর মালিক, অন্তরকে তার সেই সব 
ব্যক্িরও মালিক যাদের একমাত্র পুঁজি হল শিক্ষ1।” কিন্তু, তিনি আরে 
বলছেন ষে এই শিক্ষিতশ্রেণী তত্বগতভাবে আদৌ সম্পত্ভিবান্দের সমমতালস্বী 
নয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এইটাই বোধহগ্ন এতিহাঁসিক অর্থে 


"পরিশিষ্ট ১ বং 


“আধুনিক' বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট)। পু'জিতাস্ত্িক বুর্জোয়াদের 
সঙ্গে এদের সম্পর্ক এতে ঘনিষ্ঠ, 'অথচ একট? সামাজিক বর্গ হিসেবে এদের 
তাত্বিক প্রতিশ্রুতির বেশ খানিকট1 স্বাধীনতা রয়েছে, যদিও বুর্জোয়! 
গণতগ্রের স্তর, তার সঙ্গীবত] এবং অন্ঠান্ত গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল সে- 
স্বাধীনতা। এটা একট বহুবিদিত এতিহাসিক সত্য যে বুর্জোয়াশ্রেণীবিরোধী 
প্রগতিশীল এমনকি “বিপ্ললী, বুদ্ধিজীবীদের একট] বড়ে৷ অংশ এসেছেন 
আপল বুর্জোয়াশ্রেণী থেকেই। এই একটা এতিহাসিক সত্য থেকেই বোঝা 
যায় ষে বুর্জোয়৷ যুগের তাত্বিক বর্ণালী বুদ্ধিজীবীদের মনোনয়নের জন্ক কী 
বিচিত্র সম্ভারে পরিপূর্ণ । 

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্নির্বাচিত সর্বোস্তম যে অংশটুকু, যাকে “বলিষ্ঠ” বলা 
হয়, তাদের সংগ্রহ করা হয় কি ভাবে? ইতিহাসে দেখি তিনটি নীতি 
এক্ষেত্রে কার্বকর : শোণিত (91০০), সম্প্ভি (210011)), সিদ্ধ (8০1715%৩- 
71600) | সামস্ততাস্ত্ক এবং প্রাকৃ-সামস্ততান্ত্রিক অভিজাত ও গোঠীগত 
জাঁবনযাত্রার যুগে, শোণিত অর্থাৎ কুলগত মর্যাদার আদর্শ হই ছিল প্রধান। 
পুঁজিতন্ত্ের প্রাথমিক দিনগুলিতে এই তিনটি আদর্শেরই একট] সংমিশ্রণ দেখা 
যায়, কিন্ত গণতন্ত্র বত উগ্নত আর প্রাণবস্ত হয়ে উঠল তত গণতান্ত্রিক ঝেোঁকট। 
ক্রমশ শাণিত? থেকে ণসদ্ধির দিকে সরে আসতে লাগল। সামগ্রিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে, আধুনিক গণতন্ত্র এই তিনটি আদর্শের মিশ্রণসঞ্ধাত একটা! যন্ত্র 
ব1 বুদ্ধিজীবী বাছাই করে নতে বেশ স্থপটু। 

এর (থকে একট] গ্িনিম আমাদের বঙমান প্রসঙ্গে, অর্থাৎ উনবিংশ 
শতাবীর আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের উদ্‌ভবের ব্যাপারে, লক্ষণীয়। বুদ্ধিজীবীদের 
নিয়োজনের ক্ষেত্রে ংশ অথব। সম্পত্তির বদলে সিদ্ধির আদর্শকে গ্রাধান্ত দিতে 
গেলে পূর্বশর্ত হিসেবে একটা! কাজ পালনীয়। তা হুল প্রগতিশীল ,গতিবান্‌ 
একটি সমাজব্যবপ্থায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিতে প্রাণবন্ত করে তোল] | ছূর্তাগ্য- 
বশত, উুপনিবেশিক শাসনের বিড়প্িত সামাজিক-অর্থ নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে 
বাংলাপ়--+ব1 ভারতবর্ষের কোনে। জায়গাতেই_-এ ব্যাপার সম্ভব হয়নি। 
সামস্ততস্ত্র থেকে পু'জিতস্ত্রে উত্তরণ, যা আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বুর্জোয়। 
গণতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের জন্ত অপরিহার্য, ত! আমাদের দেশে লংঘটিত 
হয়নি। কেন না, এই উত্তরণ ব্রিটিশ সাস্্রাজ্যবাদী শামকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ- 
বিরোধী । সার ভারতবর্ষের মধ্যে এস্ট। ল্পই্চিছিত সামাজিক জয় হিসেবে 


১৯৬ বাংলার বিদ্ত্সমাজ 


ইংরেজিশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রথম এঁতিহাস্কি আবির্ভাবের ক্ষেত্র এই বাং । 
এই বাংলাতেই আবার দেখি, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিপার্খ কিভাবে এই 
স্তরের বিকাশকে ব্যাহত করল, কেমনভাবে বাধা পেল তার স্বাভাবিক 
বহুদল বিস্তার, এবং পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় তার প্রত্যাশিত এঁতিহাসিক 
ভূমিকা কী প্রচণ্ডভাবে খর্ব হল্স। পরবর্তা ইতিহাল-পুনরীক্ষণ' থেকেই তা 
স্পষ্ট হবে। 

২ ফেব্রুমারি) ১৮৩৫-এর ইংরেজিশিক্ষাসংক্রাস্ত একটি মিনিট-এ মেকলে 
মন্তব্য করেছিলেন: “ভারতবষে শাঁসকশ্রেণী কথ! বলেন ইংরেজিভাষাতে । উচ্চ- 
শ্রেণীতৃক্ত [দ্রশীয়রাও সরকারী কাজকর্মে কথ। বলেন এই ভাষাতেই । বাণিজ্যের 
ভাষ! হিসেবে ইংরেজি সম্ভবত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে প্রাচ্যের সাত সমুদ্রেই |” 
শসকশ্রেণীর মুখের ভাষ। এবং গোট। প্রাচ্যের বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে অতএব 
ইংরেজদের মাতৃভাষাকে ধরে নেওয়1 হল ভারতের" “দেশীয় প্রজাগণে'র পক্ষে 
“একাস্ত প্রয়োজনীয়" । এই মিনিটে অভিব্যক্ত মতামতের সঙ্গে পরিপূর্ণ এক্য 
বজায় রেখে বেটিঙ্ক ৭ মার্চ, ১৮৩৫ তারিখে ঘোষণ1 করলেন, “শিক্ষার উদ্দে্তে 
যে-অর্থ আলাদ। করে রাখা হয়েছে, তার একমান্ত্র সার্থক নিয়োজন হবে: 
ইংরেজি শিক্ষাতে।” এর আগেই দেখা যাঁ় মেকলে তার মিনিটে ব্বীকার 
করেছেন ঘে উচ্চশ্রেণীভূক্ত দেশীয়র] ইতিমধ্যে সরকারী কাজকর্মে শানকশ্রেণীর 
ভাষাব্যবহার শুরু করে দ্িয়েছিলেন। এইসব সরকারী কাজকর্মের অন্যতম, 
পী5স্থান কলকাত।। উঠতি মুতস্থদ্দিরা ইতিমধ্যেই, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
পাদ থেকেই অন্থভব করতে পারছিলেন ঘে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে শাসকদে; 
ভাষ। শিক্ষা অপরিহার্য। কেননা এই সময়েই ওয়ারেন হেগ্টিংস্‌ কলকাতাবে 
ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন, আর ১৭৭৪ সাজে 
এখানে স্থাপিত হয় সুপ্রীম কোর্ট । লক্ষ্য কর। গিয়েছিল ঘে এই সময় থেকেই 
ইংরেজি ভাবাজ্ঞান কাম্য এবং প্রয়োজনীয় মনে হতে লাগল। আধাশিক্ষিত 
কয়েকজন ইউরেশীয়, এবং স্প্রীমকোর্টের ব্রিটিশ আযাটনি ও উকিলদের কজন 
বাঙালি অবাঙালি উদ্চোগী দালাল--এরাই হল আমাদের দেশের প্রথম 
প্রসিদ্ধ ও পরিপূর্ণ ইংরেজি-বিছবান' ও “শিক্ষক+ | এই “শিক্ষক'দের 'বেতন 
ছিল যোল টাকার একটি পয়সা কম নয়। এমন ইংরেজিবি্ার পুতি 
বলতে পক্ষেটনোটবুকে টুকে রাখা কয়েকডঙগম.শর্বা। দেশের যে লব ভূ 
৫ অর্ভিজাির। এদের কাছে ইংরেজি শিখতে আসত, তাদের শিক্ষ 
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সপরিশিষ্ট ১ 
নীমাবদ্ধ থাকত মুখস্থ করা কয়েকটা শবে | ইংরেজি ভাষায় ঘা তার! প্রকাশ 
করতে অক্ষম হত তা তারা* প্রকাশ করত নানারকম সংকেতচিহ্ের 
সাহায্যে। প্রকাশের ব্যর্থতা পুরণের উপায় হিসেবে দেশীয়দের অনেকেই 
আশ্রয় নিত বিচিত্র অঙ্গভাগর। ইউরোপীয় প্রভৃদের কাছে এইভাবেই 
তাদের "বক্তব্য বোধগম্য হত। ইংরেজি ভাষায় এই সামান্ত “দখল” নিয়েই 
কিন্তু মৃত্নুদ্দির] যথেষ্ট পরিমাণে ধন্মর্জ করতে পেরেছিলেন-_-ঘা সামাজিক 
মর্ষাদ] বুদ্ধিকরে তাদের নবীন নাগরিক অভিজাতগশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করল। 
ইংরেজি শিক্ষা-_ আমাদের মতে পনিবেশিক দেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের 
য প্রায় অপরিহার্য উপাদান বল? চলে-_-এইভাবেই তার শুরু । এর পেছনে 
প্রধান অঙ্গ প্রাণন। ছিল ব্রিটিশ বণিকৃ এবং শাসকদের সেব। করার এবং আথিক 
লাভের। এই অন্ষপ্রাণনা ক্রমে বাড়তে থাঁকল-_-আরে। গুবল হয়ে উঠল 
উনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজি শিক্ষার গুণগত ও পরিমাপগত প্রসায়ের 
সঙ্গে সঙ্গে|। ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনা থেকেই শুরু হলো 
ইংরেজিশিক্ষার প্রসার । ১৮৫৭ সালে কলকাত। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে বহুগুণিত হলে তার মাত্রা | 

ইতিমধ্যে বিহার এবং উড়িস্তাতেও ঘৎ্সামান্ত ইংরেজি শিক্ষা চালু করার 
চেষ্টা চলছিল। ১৮৪৪-এ স্থাপিত পাটনার সপ্পকারী কলেজটি তুলে দেওয়া 
হল ১৮৪৭ সালে! ১৮৫৬ সালে আবার চেষ্টা কর] হল একটি কলেজ 
স্বাপনের, কিন্তু আবারও তা ব্যর্থ হল, “জনগণের অনীহার কারণে” । ১৮৪১ 
সালে স্থাপিত কটকের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়টি ১৮৬৩ রুপান্তরিত হল 
একটি মাধ্যমিক কল্পেজে। আসামের ব্যাপারটা কিন্তু একটু অন্তরকম। 
১৮৭৩ অবধি কিছুই পড়ানো হত ন] আসামের স্কুলে । ইংরেজি শিক্ষার এই 
প্রথম পর্বে, এবং বিশ্ববিভ্যালয়পরেরও বেশ দীর্থ সময় জুড়ে বাঙালি আর 
অন্মীয়ার মধ্যে কোলো প্রভেদই কর। হত ন14 


৯৮১৭ থেকে ১৮৫৭-এই চল্লিশ বছরে হিন্দু কলেজ, ভাফ স্কুল ও কলকাতার 
অন্টান্ত প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি পাঠক্রম ধারা সম্পূর্ণ করেন তাদের নংখ্যা 
মোটামুটিভাবে ১২** ( অর্থাৎ বাৎসরিক গড় ছিসেবে ৩* জন করে)। এদের 
অধ্যে শতকর] ৯৫ জন বাঙালী । দশ*থেকে তেরে] বছরে এক এক প্রজন্ম 


১৯৮ বাংলার বিত্বৎসমাজ 


( বিদ্যার্ার ), এই হিসেবে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় যুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ৫এই 
তিনটি বা চারটি প্রজন্ম ; এবং তারই সঙ্গে এতিহসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ 
উদ্দারচেতন পশ্চিমী দৃষ্টিভজিসম্পন্ন কয়েকজন বিদ্বান (যথ] বিদ্যাসাগর )__ 
এ'রাই বাংলার সমাঁজজীবনে বেশ একটা নাড়। দিয়েছিলেন, যার অভিঘাত 
সার। ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিিল। পশ্চিমী উ্দারযৈতিকতার প্রেরণায় এবং 
ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরই বুদ্ধিজীবীর] যে-প্রবল গতিশীল 
উৎসাহের সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকার্ষে তাদের উদ্দারনৈতিক ধ্যান- 
ধারণাকে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, উনিশ শতকের পরবত্তী-অর্ধের 
বিশ্ববিদ্যালয়জাত "বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা কদাচিৎ্দৃষ্ট। সে-গ্রসঙ্গে একটু 
পরে আলছি। 
আঠেরে! শত্তকের শেষপাদ থেকে, ইংরেজি শিক্ষার বাণিজ্যিক মূল্য ও 

উপযোগিতা যতই বাড়তে লাগল, ততই ক্রমশ অবনতি হতে থাকল 
এতিহাসম্মত শিক্ষার | বাংলার সংস্কৃত শিক্ষার গীঠগ্থান নবছীপের ক্রমাবনতি, 
সম্পর্কে পণ্ডিতদের নিম্নোক্ত প্রতিব্দেনই তার প্রমাণ : 

১৮১৮ £ উইলিঅম্‌ ওআর্ড £ ৩১টি টোল, ৭৪৭ জন পপ্তিত 

১৮৩০ £ এচ. এচ. উইলসন £ ২৫টি টোল, ৫৫* জন পণ্ডিত 

১৮৩৫ £ উইলঅম আভাঁম £ উইলসনের হিসেব অন্থমোদন করেন 

১৮৬৪ £ ই. বি. কাওএল্‌ £ ১২টি টোল, ১৫* জন পণ্ডিত 
নবদীপের টোল আর পণ্ডিতদের সংখা এইভাবে কমে আপার কারণ 
বিবিধ। প্রথমত, ব্রাঙ্ষণকুল, ধাদের মধ্য থেকে প্রায় এককভাবে পণ্ডিতদের 
নেওয়া হত, সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তাদেরই আগ্রহ* ক্রমশ কমে আসতে 
লাগল। দ্বিতীয়ত, বিদেশী শাসকদের ভাষায় শিক্ষালাভের ক্রমবর্ধমান: 
বাজারদরূ,এবং মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন জমিদারর1 সংস্কৃত শিক্ষার আধিক 
পোবকত। ও নৈতিক সাহায্য যোগাতে গররাজি হলেন। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র খুব' 
ননুনির্দিষ্টভাঁবেই নবহ্ধীপ থেকে সরে আসছিল কলকাতায়। দেখা গেল এমনকি 
গৌড়! ব্রাহ্মণরাও তাদের সম্ভানদের নবছ্ীপের টোলের বদলে কলকাতার 
ইংরেজি শিক্ষালয়ে পাঠাতেই অধিকতর আগ্রহী । নবীন জ্ঞান আহরণের 
আকাজ্ষাই যে এই আগ্রহের একমাত্র কারণ তা নয়, আনল কারণ হুল 
ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে কাজ করার জন্ত গ্রয়োজনীয় যোগ্যত। অর্জনের 
তাগিদ। এই কারণেই, অর্থাৎ চাকরির উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্তই, কলকাতার 


পরিশিষ্ট ১ টিকিট 


সগ্তস্থাপিত সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি শিক্ষার গ্রচলন করতে হল। এবং তার 
জন্ত লড়েছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর | 

বন্তত ব্রিটিশের অধীনে গ্রায় সমস্ত রকম চাকরিতে বাঙালীদের অধিকার 
ছিল প্রায় একচেটিয়া। ১৮৩০-৪০-এর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ধারা আমূল 
সংস্কারপন্থী হিসেবে সবচেয়ে উচ্চক, ঘ ণারা ইয়ং বেঙ্গল নামে খ্যাত, এমনকি 
যারা নেতৃষ্থানীয় * সংগ্রামী, ,তারাও প্রত্যেকে ছিলেন ব্রিটিশ শানকদের 
দহযোগী-ব্যবসায়, বাণিজ্যে এবং প্রশাপনে। ১৮৫৬-৫৭ পর্যস্ত সরকারী 
কাজকর্মে শিক্ষিত বাঙালীদের প্রায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ তার একট] আভাস 
পাওয়। যাবে নিচের তথ্য গুলি থেকে £ 


সরকারী চাকরি £ ভারতীয় ও প্রারথেশিক ১৮৫৬-৫৭ 


বিভাগ ক্কোট বাঙালী ইউরোপীয় ভারতীয় 
অর্থ, স্বরাষ্ট্র, সামরিক, পি-ভবলু-ভি (বাঙালী ব্যতিরেকে ) 
জনশিক্ষ। (পাবলিক ইন্্্রাকৃশন )... 

২৩৯ ১১৭ ১০০ ১৭২ 
বাংল! সরকারের সচিবালয় 

১২৭ ৬৫ ৫৯ ৩ 


সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত 


৪৮ ৩৪ ১১ ৩ 
সর রাজস্ব পধং 
৯৫ €৮ ৫ ১১ 


মহাগাণনিক (40০0900906-0916181 )-এর কার্যালয় 


২০৫ ১১১ ৯০ ৪ 
নয়টি বিভাগ 
শ১৪ ৩৮৫ লৈ ৩৩ 


* মনে রাখা! দরকার ভারতীয় এবং প্রার্দশিক সরকারগুলির দপ্তর তখন 
সবই ছিল কলকাতায়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকরির এই হিসেব থেকে 
উনবিংশ শতাবীর মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের ধারার একটি 
হুদ্দিশ মেলে। উচুতলায় মোটা মাইনের সমস্ত চাকরিই সংরক্ষিত ছিও 


২৯০ বাংলারবিদ্বৎসমাজ 


ইংরেজদের জন্ত আর মাঝামাবি ও নিচুতলার প্রায় সমন্ত পদে অন্থান্ত 
ভারতীয়দের তুলনায় শিক্ষিত বাঙালীদের অধিকাঁরই ছিল বেশি। ইংরেজি 
শিক্ষার প্রতি এই ধরনের অর্থনৈতিক উৎসাহ বিহার আসাম ও উড়িয্যায় 
দেওয়া হয়নি। পূর্বভারতে বাংলার এই প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে আধুনিক 
শিক্ষার প্রসার ষে এত শ্লথগতি, তার একট] কারণ সম্ভবত তাই। | 

১৮৫৭ থেকে ১৯* পর্যস্ত এই 'শৈষ ৪৩ বছুর বিশ্ববিষ্ঠালয়িক শিক্ষাপর্ব। 
প্রবেশিক পরীক্ষার ২৪৪ জন পরীক্ষার্থীর সীমিত সংখ্যা নিয়ে কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ালয়ের যাত্রা শুরু। ১৮৮৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাড়াল 
৩০০০| অর্থাৎ ২৫ গুণ বেশি । ১৮৫৮-র প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় পরীক্ষার্থ 
সংখ্যা] ছিল মত ১৩। ১৮৮৯-এ গিয়ে তার সংখ্যা হল +১৬৫। অর্থাৎ 
৮ গুণ বেশি। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ এই ২৩ বছরে গ্রাজুএট্দের সংখ্যা 
বেগে গিয়ে দাড়াল ১৭১২। এর মধ্যে ১৪৯৪ জন বাঙালী । বাকি ২১৮ জন 
ভারতের অন্তান্ত গ্রদেশবাসী, তার মধ্যে বিহারী আপামী এবং ওড়িয়ারা ও 
আছেন। ফাস্ট আর্টস্‌ পরীক্ষা চালু হয় ১৮৬১ সালে। পরবর্তী কুড়ি বছরে, 
অর্থাৎ ১০৮১-ত এফ.. এ, পানের সংখ্যা ৪৭২৪, যাঁর মধ্যে প্রায় ৩৮০০ জন 
বাঙালী । এম্‌. এ. পরীক্ষা প্রথম হয় ১৮৬১-তে, কিন্তু ১৮৬৩ সালে মাক ৬ ভন 
পাস করে। ১৮৮১-তে মোট এম্-এর সংখ্যা দাড়ায় ৪২৩, তার মধ্যে ৩৪৪ 
জন বাঙালী । মাট্রিক পাস, এফ. এ. পাস এবং “অ-সম্পূর্ণকারী”দেরও (1000- 
$10151)619 ) বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র ১৮৮১ পর্যস্ত ১৭১২ জন গ্র্যাজুএটের কব 
সংস্থানের দিকে এবার তাকানে। ধাকৃ £ 


সরকারী চাকরি 2 ৫২৮ 
বান্তিগত চাকরি £ ১৮৭ 
বেকার 2. ৬৩৫ 
॥ অজানা ৫. ৩২৯ 
মুত ৫৪২ 





১৭১২ 
অতএব বিশ্ববিষ্ভালয়ের গ্রাজুএটদেের প্রায় একতৃতায়াংশ ১৮৮১ সালেই 
বেকার। এই হারে বেড়ে থাকলে শতাবীর অস্ত্ে গ্র্যাজুএটদের মোট সংখ্য।, 
নিঃসন্দেহে ৫***-এর কাছাকাছি গিয়ে পৌচেছিল এবং বেকারী-রেখাও 
নিশ্চই আরে খু হয়ে উঠেছিল। 
শিক্ষিতদের বাজারদরের পড়তিভাব এবং চাকরির সুযোগ সীমিত হয়ে 


সপরিশিষ্ট ১ ২০১ 


পড়ায় অনেকেই আইন, চিকিৎস। কিংব। শিক্ষকতার স্বাধীন বৃত্তির দিকে ঝুকে 
পড়ল। উকিল আর শিক্ষকদের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে উঠল যে ১৮৭৫-৭৬ 
সালের মধ্যে এই বৃত্তিছুটিতেও জায়গা পাওয়। ভার হয়ে উঠল। অর্থ নৈতিক 
স্বষোগও আর রইল না তেমন। এই সময় সংবাদপত্রে মস্তব্য কর] হয় ষে 
আইনবিদ্‌ ও অন্যান্য শিক্ষিত লোকের, গ্রাম বা শহরের সম্পত্তি বা ব্যবস। 
থেকে ধাদের অর্থোপার্জনের বিকল্প উপায় আছে, তাঁদের অবসর গ্রচুর এবং 
তারাই আকৃষ্ট হচ্ছেন রাজনীতির দিকে, চাইছেন রাজনীতিবিদ্‌ হয়ে উঠতে। 
বস্তত ভারতের এই অঞ্চলের রাজনৈত্তিক মঞ্চের ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেস স্থাপনের আগে ও পরে-_ প্রধান কুশীলবদ্দের অধিকাংশই আইনবিদ্‌। 
যেমন, ১৮৯৩-৯$-এ বঙ্গীয় আইন সভার ছ-জন নির্বাচিত সদন্তের মধ্যে তিন+ 
জন আইনবিদ্‌ (বাঙালী )। ছুজন জমিদার (তার মধ্যে একজন হলেন পাটনা 
ডিভিশনের দ্বারভাঙ্জার মহারাজা ) আর অন্যজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী 
স্বরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯৫-৯৭ এবং ১৮৯৭-৯৯-এ স্থরেন্দ্নাথ ছাড়া 
বাকি প্রত্যেকেই ছিলেন আইনবিদ। আধুনিক ওড়িস্যায় নির্মাতা নামে খ্যাত 
মধুশ্ছদন দান নির্বাচিত হয়েছিলেন ওড়িস্যা থেকে, বিহার থেকে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন শালিগ্রাম সিং। এর] দুজনেই আইনবিদ্‌। 

বিহার ওুড়িষ্া বা আসামের শিক্ষিতদের মধ্যে তখনে। কোনে চাকরি- 
সংকট দেখ! দেয়নি-_ যেমন দিয়েছিল বাংলাতে । বিহার আর উড়িস্তার 
ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাস হল পাটনা কলেজ আর কটকের রাভেন্শ 
কলেজের ইতিহাস। উভয় কলেজই স্থাপিত হয় উনিশ শতকের বাটের 
দশকে । ১৮৬১-৫ত পাটন। কলেজ স্থাপিত হওয়ার পরেও, ১৮৭৫ সান পর্যস্ত, 
দেখ। গেল, “স্কুলের শিক্ষা! থেকে কলেজের শিক্ষার প্রতি বিহারের দেশীয়দের 
মনোভাব বেশি বিশ্নপ।” বিহারের সবকটা কলেজ মিলিয়ে মোট ছাত্রসংখ্য। 
১৯০০ সালে ছিল ২*৫। আর ১৮৯৮ স্ঃলে কলকাতার শুধু প্রেসিডেন্সি 
কলেজেরই ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৬১। রাভেন্শ কলেজের মোট ছাক্রসংখ্যা 
১৯০১ সালে ছিল ৯৭ সফল এফ.. এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২। ১৯০৫ সালে 
বি.এ. পরীক্ষার্থার সংখ্যা ছিল ২। আসামের ব্যাপারট৷ কিন্তু আলাদ1। 
১৮২৬ এ আসাম দখল করার পর তাকে বাংল। দেশেরই একট অংশ হিসেবে, 
এবং অসমীয়াকে বাংলার একটা উপভাষা হিসেবে দেখা হতে লাগল। 
১৮৭৬এর আগে আনামের স্কুলে বাংলা ছাড়া আর কোনে। ভাষাই শেখানে। 


২০২ বাংলার বিদ্বাৎসমাজ” 


হতে] না। অনমীয়। ভাষ! তার গ্তাধ্য অধিকার লাভ করল ১৮৭৩ সালে। 
অদমীয়। বুদ্ধিজীবীদের প্রথম প্রজন্মটির শিক্ষা প্রধানত কলকাতায় এবং শিক্ষিত 
বাঙালীদের সজে তাদের ধোগাষোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। উনিশ শতকের শেষ 
পাদেও উচ্চশিক্ষার বিস্তার আলামে একান্তই শ্লনথগতি | ১৮৯৯-১৯০০-তে মাত্র 
একটি আর্টস্‌ কলেজ ছিল সেখানে__ছাত্র সংখ্যা তিরিশ। জ্যোষ্ট, অসমীয়। 
পণ্ডিতর! সকলেই বাংল! দেশের কোনো-না কোনো প্রধানত কলকাতার 
প্রেমিভেন্মি ও কুচবিহারের ভিকৃটোরিআ--কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। 
আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের এই সংকটে আরে! একট। লক্ষণীয় দিক হুল উচচ- 
শিক্ষায় “অপচয়েক” সুউচ্চ অনুপাত | যেমন ১৯০২-৭ সালে ভারতের সমস্ত 
'কলেজ মিলিয়ে ১৮*** ছাত্রের মধ্যে সফল গ্রাজু£ট্দের ধাৎসরিক পাসের 
সংখ্যা মাত্র ১৯৩৫। তার মানে, শতকরা ৮৮ জনই মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে 
দেয়, পাঠক্রম সাফল্যজনকভাঁবে শেষ না করেই । শুধু তাই নয়, খোদ শিক্ষা- 
ব্যবস্থাটাই ছিল অন্ুৎপাদ্ক। এই অর্থে অন্ুৎপাদক ঘে তা আর্টস্এর দিকে 
খুন বেশিরকমে একবৌকা1। গোটা ভারতের বিশ্ববিষ্থালয়গুলির প্রধান চারটি 
অনুষদে (£৪০০15-তে ) গ্রাজুএট ছাত্রদের শতকর! অন্পাঁত এইরকম £' 
আর্টস্‌ ৮৫, বিজ্ঞান ২, চিকিৎসাবিজ্ঞান ৯, এন্জিনিআরিং ৪। আর্টস্‌ 
গ্রাজুয়েটদের মধ্যে যার এক বা একাধিক বিজ্ঞানবিষয় নিয়ে পাস করেছিল 
তাদের শতকর। অন্থুপাত এইরকম £ কলতাতা। বিশ্ববিদ্যালয় ৩৬, মাদ্রাজ ৪৬, 
বোম্বাই ৩৪, এলাহাবাদ ২৫। ক্জ্ঞানশিক্ষার এই চরম অবহেলনের কারণ 
সাম্রাজ্যবাদী শানকর্দের অন্ুস্থত নীতি। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের যে নীতি-তারা 
গ্রহণ করেছিল, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজন তাতে আদৌ অন্থৃত হয়নি। 
শাসক-শাসিতের সংযোগরক্ষাকারী,“দো'ভাষী" হিমেবে এবং এদেশে পশ্চিমী 
বুর্জোয়া] উদারপন্থী চিন্তাধারার "্মগ্রসারক হিসেবে আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধি- 
জীবীদের যে-ভূমিক1, তার গঠনকণ্ল্প এই আর্টস্-অভিমুখীন শিক্ষার অবদান 
অনেকখানি । ঠিক সেইটাই ছিল সকলের অভীগ্াা। সেই কারণেই চালু 
কর] হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষা, যার লক্ষ্য ছিল, মেকলের সেই এতিহাসিক 
উক্তিতে, এমন এক শ্রেণী বানানো “যার বর্ণ এবং রক্ত ভারতীয়ের, কিন্তু রুচি, 
অভিমত, নীতিবোধ এবং বুদ্ধিশীলত1 ইংরেজের । ইংরেজি উদারপন্থার 
সর্বাপেক্ষা অলংকৃত অভিব্যক্তি মেকলে। ব্রিটিশ শিক্ষানীতি বহুলাংশে 
ভারতের গ্রতি তার এই উদারপন্থী মনোভাবেরই পরিচায়ক | “ব্রিটিশ শাসনের 


পরিশিষ্ট ১ ২৩ 


শেষ পর্যস্ত এই মনোভাব ছিল অটট। মেকলের নিকট-আত্মীক্প ট্রেভেলীয়ন 
ভারতে ব্রিটেনের শিক্ষানীতির উদ্দেখঠ শারো পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি 

চাইবেই। এবং এই আকাঙ্কা পূর্ণ করার ছুটে! রাস্ত। তাদের সামনে খোলা £ 
হয় “বিপ্লব” নয়* “সংস্কার । “সংঞার'ম্পস্থা অবশ্যই ব্রিটিশ শাদকদের কাছে 
অধিকতর বাগ্ুনীয়। ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষিত করে তোলাই এই পন্থাকে 
মফল করার প্ররু্টতম উপায়। কেননা, ট্রেন্ছেলীয়নের মতে, শিক্ষিত শ্রেণী 
ত্বভাবতঃই আমাদের আকড়ে থাকবেন এ"র! জানেন ষে আমাদের আশুয়চ্যুত 
হলে এ-আদর্শের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন অসভব 1, এবং ইউরোপীয় জ্ঞান 
আহরণ ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব তারা সহজেই বুঝবেন, যেহেতু তাদের নিজেদের 
স্থিতিশীলতার স্বার্থে ই ভারছের মাটিতে ইউরোপীয় রীতিনীতিকে ম্বভাঁবগ্ত 
করে তোলা” প্রয়োজন | ব্রিটিশ শাশককুল্র এই প্রত্যাশ! ভারতীয় বুদ্ধি- 
জীবীর1 বেশ ভালভাবেই পূর্ণ করেছেন । 


এই নীতিকে পরিপূর্ণভাবে সফল করার জন্য শিক্ষা__বিশেষত উচ্চ- 
শিক্ষা__হল কঠোরভাবে নির্বাচিত। উচ্চ এবং মধ্যশ্রেণীগুলি এবং হিন্দু 
সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণগুলির সঙ্গেই তার গাঁটছড়া বাঁধা হল। 
বাংল। দেশে ভে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর বৈদ্য-_-এই তিন সমৃদ্ধিশালী উচ্চবর্ণ হিন্দুর 
একচেটিয়া] অধিকারে পরিপত হলে শিক্ষা । বহুদিনের এতিহাবাহী, বণিক ও 
*কারিগর-বর্ণগুলি এবং কৃষকের] প্রথম দিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রায় কিছুই 
উৎসাহ দেখত ন।। ঘষে সামান্ত আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা গেল, তাও 
টিকলেো। না বেশি দিন। শিক্ষিত মহলে এই বাস্তবঙ্ঞানের সম্পাত ঘটল যে 
বর্ণগত ফারাকের সেতুবন্ধ হিসেবে সম্পদ ব। শিক্ষা কোনোটাই যথেষ্ট নয়। 
১৮৬৯-৭* সালে প্রতিবেদ্িত হয়েছিল ঘে বণিক, কারিগর, কৃষক প্রভৃতি 
ঘেব শ্রেণীর জীবনানর্বাছের ্য়ংস্বতন্ত্র উপায় আছে তারা ক্রমশ ইংরেজি 
শিক্ষার গ্রতি অনীহ হয়ে উঠছিল। গত দশ বছরের ইউনিভািটি 
ক্যালেন্ডার কিংবা বাংলার কলেজগুলি সম্পর্কে পূর্বতন প্রতিবেদনগুলিতে 
সফল পরীক্ষার্থীতালিকায় এইসব শ্রেণীর ও বর্ণের লোকেদের সস্ভানদের নাম 
বিরলদৃষ্ট। ম্বাধীন জীবননির্বাহে সক্ষম এই সব শ্রেণীর লোকদের সন্তানের! 
ডিগ্রি, পাম্মানিকত1 ব1 জন্য কোনে! কলেজীয় বিশিইতার জন্ত পরীক্ষায় 


২০৪ বাংলার বিদ্বতসমাজ 


বসার তাগিদ অঙ্থভব করে না। শতকের শেষ অবধি এই অবস্থা রইল 
অপরিবতিত। 

সাম্রাজ্যবাদী শাদকর] ব। তাদের হৃষ্ট বুদ্ধিজীবীর] কেউই জনগণের শিক্ষার 
ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। এমনকি বিদ্যাসাগরের মতে৷ এতো বড়ো! একজন 
শিক্ষাবিদ্‌ এবং সমান্রসংস্কারকও চাইতেন শিক্ষাকে উচ্চতর জৌঁণীগুলির মৃধ্যেই 
সীমাবদ্ধ রাখতে । ১৮৫৯-এ (১৯শে সেপ্টেম্বর ৯ ১৮৫৯) বাংলা সরকারের 
কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি ঃ “আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় বাংলাদেশে শিক্ষা 
বিস্তারের সর্বোত্তম--এবং হয়ত একমাত্র_-উপায় হিসেবে সরকারের উচিত 
উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার করেই ক্ষান্ত থাক11” মনে 
রাখত হবে, শিক্ষানীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে বাঙালী “শিক্ষিত'দের মধ্যে 
বিদ্যাসাগরের অভিমতের মূলা সরকারের কাছে ছিল সর্বাধিক। মেকলের 
বহুকথিত 'পরিশ্রাবণ তত্ব” (51080010 0)6০75 ) অতএব নেহাতই মিথ্যে। 
ইংরেজি শিক্ষা পরিশ্রত হয়ে আদৌ নিশ্নগামী হয়নি। গ্রামাঞ্চলের তার 
অন্থৃভূমিক গতি সীমিত এবং উল্নম্ব (%০10০81) বিজ্তার খুব বেশি রকমে 
বাধাপ্রাঞ্চ, এই 'বাছাই-করা” নীতির দরুণ 

এইভাবেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের জন্মঃ পরিপুঠটি এবং আকারধারণ। 
যে ভূমিক1 এরা বেছে নিলেন, তাতে করে মেকলের ভবিব্বদ্বাণী নয়, 
ট্রেভেলীয়নের স্বপ্নই হলে! বাশ্ুবাঁয়িত। “বিপ্লব” নয়, “সংস্কারের আদর্শকে 
তাঁরা বরণ করে নিলেন সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এবং রাজনৈতিক 
ব্ধনমুক্তিরও শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে। ট্রেভেলীয়নের ভখিস্তদ্বাণী অন্যায় 
এর] ব্রিটিশ শাসকদের ছত্রচ্ছায়েই এই উন্নয়ন এবং বন্ধনমুক্তির একাজ সারতে 
বন্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। উনিশ শতকের সামাজিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত 
সংস্কার আন্দোলন এবং এমনকি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও ইতিহাস থেকে 
এ ব্যাপারটা! স্পষ্ট হবে। খুব বেশি গভীরে না গিয়ে, কয়েকটি প্রধান বিশিষ্ট 
উপাদানকে বেছে নিয়ে এই বক্তব্যের যাথাথ্য প্রমাণ করব । 


উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনের কোনে! কোনোটা বাংলাদেশ 
থেকে উদ্ভূত হয়ে ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছিল। আর, মঞ্চে 
তাড়াতাড়ি আবি9াবের দৌলতে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর? এইসব আন্দোলন একট। 
বড়ে। ভূমিক! নিয়েছিলেন। এমব আন্দোলনের,সামাজিক মুলবস্ত এবং চরিত্র 


পরি শিষ্ট স৪৫ 


কি?রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহবিরোধী এবং একেশ্বরবাদী ত্রাক্ষধর্ষের 
সপক্ষে আন্দোলন ; হিনুধর্মবিরোধী এবং গ্রীস্টধর্ম-সমর্থক তরুণ ভিরোজিও- 
পন্থীদের আন্দোলন ; বি্যাসাগরের বিধবাবিবাছ আন্দোলন ;_এ সবেরই 
উদ্ভব উচ্চশ্রেণীর এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুর্দের সমস্তা থেকে । দুর্নীতিগ্রস্ত এক 
্রাহ্মপ্যধর্ষের অধঃপ্রুতিত ক্রিয়াকলাপ থেকেই এসব সমশ্তার হ্ঠি। অন্তান্ত 
শ্রেণীর সমহ্যাবলীর ধারেফাছে তা কদাচিৎ পৌছয়। স্থৃতরাং এইসব 
আন্দোলনের উল্লম্ব বিস্তার-অভিঘাত একাস্তই দুর্বল। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ষের 
গতি হল উষরবুদ্ধি অহমিকায়, এবং হিন্দুধর্মকে সংস্কার করে নিতে ব্যর্থ 
হওয়ায় তা শেষ পর্যস্ত হিন্দুধর্মেরই আবেষ্টনের মধ্যে একটা উপসম্প্রদায়ের 
মর্ধাদ1 পেল-.আর পাচটা উপমশ্রদায়েরই মতো । অতএব উচ্চশ্রেণী এবং 
উচ্চবর্ণের চৌহদ্দির মধ্যকার এই সমস্ত সংস্কার আন্দোলনের সামগ্রিক 
সামাজিক লাভ সামান্তই, যদিও ব্রিটিশ উদারপন্থী বুর্জোয়া শাসকদের 
ক্রোড়চ্ছায়ে আমাদের উদ্বারপন্থী বুদ্ধিজীবীর। লড়াই করেছিলেন ভালই। 
যে-ঝড় উঠল এর ফলে, উনিশ শতকের শেষ পাদে উদ্যত নব্যহিন্দুয়ানীর 
উত্তালগর্জনে তার রেশ অনেকটাই গেল মিলিয়ে । 

সমাজসংস্কার আন্দোলনের মতোই, আদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ও. 
অন্যতম জন্মভূমি এবং বিস্তারকেন্দ্র বাংলাদেশ। “পেশাওয়ার থেকে চট্টগ্রাম 
পর্বস্ত” জনমত নির্ধারণ করতেন তখন বাঙালী বুদ্ধিজীবীর1। এবং আশির 
দশকে “দেশের কণ্ন্বর ও মস্তি* ছিলেন বাঙালী শিক্ষতশ্রেণী। এই কগশ্বর 
কি স্বরে বাজত, তার দৃষ্টান্তন্বরূপ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৮৬ সালের 
ছ্িতীয় অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করছি: “ইংলগ্ডের 
মহারানী এবং জনগণের শাসনে স্থসভ্য হইয়। অগ্য আমরা এইস্কানে সম্মিলিত 
হইয়্াছি এবং কোনো প্রকার বাধাব্যতিরেকেই আপনাপন চিস্তার অর্গল উন্মুক্ত 
করিতে সক্ষম হুইয়াছি। ব্রিটিশ শাসন,একমাত্র ব্রিটিশ শাসনেই ইত্যাকার 
ঘটন] সম্ভব ( উচ্চরোল-হ্র্ধধবনি)। এই কংগ্রেস কি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
রাজজ্রোহ অথবা বিজ্োহ লালনের প্রতিষ্ঠান (চিৎকার-_-ন। না) + নাকি উক্ত 
"সরকারের স্থিতিশীলতার ভিতিভূমিতে আরেো। একটি প্রস্তরখণ্ড যোজন 
(চিৎকার-হ্যা, হ)) 1” 

এইভাবেই সত্য হয়েছিল ট্রেভেলিয়নের ভবিষ্ব্বাণী। ইংরেজিশিক্ষিত 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর! সামাজিক ও রাজনৈতিক বদ্ধনমুক্তির দিশা খু'জলেন' 


নর বাংলার বিদ্বৎসমাজ 


ব্রিটিশ শাসকদেরই আকড়ে থেকে, তাদেরই ছত্রচ্ছায়ে। গত শহকের শেষ 
 পর্যস্ত, এমনকি বর্তমান শতকের প্রথম পাদেও, ভান্মতীয় বুদ্ধিগীবীদের এই 
জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনো গুণগত পরিবর্তন হয়নি। 
বার্থ হল মেকলের ভবিস্বদ্বাণী। আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর] দোভাষী 
হয়ে উঠলেন ঠিকই কিন্তু তাদের “রুচি অভিমত নীতবোধ এবং বুদ্ধিশীনতা! ঠিক 
ইংরেজের মতো হল না”। তাঁর! হয়ে পড়লেন, 'দো-আশলা” শ্রেণী_মধ্য- 
যুগ আর আধুনিকষুগের এক বিচিত্র মিশ্রণ। পায়ের জোরে টিকিয়ে রাখ! 
সামস্ততপ্বের এক প্রভাবশালী সামার্জিক অর্থ নৈতিক্ক পরিবেশেই যেহেতু তার্দের 
« বুদ্ধি, সেইহেতু মধ্যযুগীয় ধ্যামধারণ] সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলা তাদের পক্ষে সম্ভব 
হয়নি । ১৮৩৬ সালে তার পিতাকে মেকলে লিখেছিলেন যে “আর তিরিশ 
বছরের মধো বাংলার মর্যাপাবান্‌ শ্রেণীর মধ্যে মৃতিপৃজকের সংখ্যা হয়ে দাড়াবে 
শূন্য । দুর্ভাগ্যবশত মেকলের এই পূর্বাভাষের একশে] তিরিশ বছর পরেও 
মর্যাদাবান ও বুদ্ধিঙ্গীবীশ্রেণীগুলিতে পৌন্তলিকের সংখ্যা ভয়ংবর রকমের 
বিশাল। যতে। দিন গেল, মধ্যযুগীর প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতিটি 
বৈশিষ্ট্য আবার নতুন করে মাথ! চাড়া দিয়ে উঠল উনবিংশ শতাব্দীতে_ষে 
ষুগকে আমর নাম দিয়েছে এরনের্স্যান্সের যুগ'। জাতিভেদ সাম্প্রণায়িকতা, 
ধায় বিভেদ প্রবণত!, মৃতিপুঞ্জা, বহ-ঈশ্বরবাদ, গৌড়ামি- এইলব মধ্যযুগীয় 
ব্যাপারগুলোর একটি অথব। অপরটির কাছে নিজেদের বিকিয়ে ধিয়েছিলেন 
“আধুনিক' বুদ্ধিজীবীরা, যাদের ইংরেজি শিক্ষার ওছন বেশ ভারা । ওপনিবেশিক 
বৃদ্ধিজীবীর। বহুদিন ধরে এই দ্বন্দের নিরমন করতে পারেননি । আর সম্ভবত 
এই দ্বন্দের বোঝা আজ, স্বাধীন ভারতের এই পরিবতনঝল্‌ সমাধব্যবস্থার 
মধ্যেও, তাদের অন্তত একট] বড়ে৷ অংশের ঘাড়ে চেপে রয়েছে |* 
* লেখ!টি 8:০০$০৮ সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ঃ ৭] 7২০19 ০? 73608৯18 


106611609815-_1800-1900+ (29. 1, 19.).* পরে 'দীমানা' ন'মে উক্ত পন্রকার নির্বাচিত 
কয়েকটি, রচনার অনুবাদ-সংকলনে (জুন ১৯৭২) বাংল অনুবাদ প্রফ্াশিততয়। অনুবাদ আনি 


করিনি । “নীঘানা'র অনুবাদ সামান্য সংশেধন করেছি মাত্র। -বি' ঘোষ 
প্রমাণপঞ্লী 
18812000109] 9610 : 472720181) 7297,0618 47080650741) ০1 15 08100665189 4+ 
70600006100, 


ধা, টব, 85062 & 9, 0, 005; এ 21581071101 72%5 0:077%76, 78020581969, 
1006 বত 081096৮ 70179069-1856, [7 90100, 


স্পঁরি শিষ্ট ১ ২৯% 


78970291 101:9০60:ঘ ৫6 0%199665 101:9060:5 180 6০ 1856. 
৮. 0010০086802 4001:959 £ $810565 01015958465: 5০], 2 (1864-79 ) ০], হু 
(1980-94) 

17070300189 00080005795 2 47382097 70050561070 800. 60915980236 7০095188018 ০£ 
10৩ 3009699 96০. (17017)000 78৮:30%, 23 0০6, 18823 ). 

(89:06791 9190: ০? 790110 10860062070 11) 91089], 1904-১. 
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প্রদেশের নাম কলেজের সংখ্য। ছাত্রসংখ্য। 
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(গ) 
বৃত্তিশক্ষার কলেজ ১৮৮১-৮২/১৮৮৪-৮৫ 
আইন চিকিৎদ! এঞ্জিনিকারিং 
মাদাজ ১০৮১-৮২ : কলেজ ১ ১ ১ 
ছাত্র ১১২ ৭ ৯ 
১৮৮৪-৮৫: কলেজ ১ ১ ১ 
ছাত্র ১২৭ ১১৩৬ ১৯ 
শোস্বাই ১৮৮১-৮২ কলেজ ১ ২ প চি * 
ছাত্র ১৩৬ ২৮৩ ১৫১ 
১৮৮৪-৮৫ কলেজ ১ ১ ১ 
ছাত্র ১৮, ৩৭ ১৮৪ 
বাংলা দেশ ১৮৮১-৮২ কলেজ ৭ ১ ১ 
ছাঁজ ২৭, ১১৭ ১৭৩ 
১৮৮৪-৮৫ কলেজ ৭ ১ ১ 
ছাত্র ১২৫ ১৩২ ১৪৯ 
_দৈত্ঘ মামুদ-এর পূর্বে গ্রন্থ 
(ঘ) 


মুসলমান ছাত্রসংখ্যা/স্কুলে-কলেজে/১৮৮৬-৮৭ ও ১৮৯১-৯২ 
মোট মুনলমানদের |ধ্আার্টন কলেজ | বৃত্তিশিক্ষা। | উচ্চ-বিদ্তালয় 
শতকরা অংশ 
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| ছাত্র,১১ (১৭% | ছা ৩৮১৪ (8'৩%) 
১৪ 
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বোস্বাই ১৮৮৬-৮৭: ১৬৩ | ছাত্র ২৫ ( ২৬%) | ছাত্র ১০ (১*৪%) 
| ছাজ ১৬৫৭ (৪*৪%) 
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| ছা্জ ২২,২৭১ (১২.১%) 
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| ছাত্র ২৭,৪৬১ (১৩*৫%) 
সৈয়দ মামুদ-এর পূর্বোক্ত গ্রস্থ 


পরিশিষ্ট ৩ 
ৃ উড়িস্যার প্রথম এন্ট্রান্স-পাঁস বাঙালা বাবু 


এই সময়ে কাছারিতে একদিন শোনা গেল একজন বাঙাঙ্গীবাবু এন্ট্রান্স 
পাস করে বালেশ্বরের ইংরেজি স্কুলের থার্ড মাস্টার হয়ে এসেছেন। এর আগে 
এন্ট্রান্স পাস কথাট। বালেশ্বরে অজানা ছিল। হেডমাস্টার ও সেকেও মাস্টারর! 
এন্ট্রান্স পাস কব] ছিলেন না। মনে পড়ছে এর আগের বছর হতে এন্ট্রাম্স 
পাস করার রেওয়াজ আরম্ভ হয়েছিল। কাছারির আমলার] ভাবলেন 
ইংরেজিতে এনট্রান্স পাস যে করতে পারে সে না জানি কোন্‌ মহাপুরুষ। 
কাছারি বন্ধ হওয়ামাত্র সমস্ত উকিল, মোক্তার ও মামলতকার, মেরেস্তা্দার 
পেশকার ও অন্যান্ত আমলার! কেউ পাল্কীতে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে, অধিকাংশ 
পায়ে হেটে গিয়ে মাস্টারের বাদাবাড়ির দরজার সামনে উপস্থিত হুলেন। 
মাস্টারের বাসাবাড়ি ইংরেজি স্কুলের নিকট দামোদরপুর গ্রামের পথের ধারে 
ছিল। বাঁসাবাড়িটি সাত পাঁচ 'বলতে একটি ঘর, সেই ঘরের একটি 
কোণের দিকে অর্ধেক দেওয়া দেওয়] রাম্জাঘর। প্রবেশত্বার একটি, 
সামনে একহাত চওড়। বারান্দা, ঘরটিকে ঘের বা ঝুপড়ি ঘা ইচ্ছেনাম 
দেওয়া যেতে পারে। মালিক ভাড়া বোধহয় আট আনার মধ্যে 
হবে। মাস্টারবাবুর বালার সামনের ছাঁচতল। হতে সাধারণের চলাচলের 
রাস্তা অবধি জনতায় পূর্ণ হয়ে যাওয়াতে মাস্টারবাবু মৃশকিলে 
পড়লেন। অভ্যাগতর্দের বনতে বলবেন আসন তে। দূরের কথা, জায়গ। 
কোথায়? লোকেদের দেখে মাস্টারব্ধবুর মনে বোধকরি কিছু গর্ব হয়েছিল। 


পরিশিষ্ট ২১১ 


আধময়ল! একটি ছিটের কোর্তা গায় দিয়ে আর হাটুঢাকা একঠি থান কাপড় 
্পরে গম্ভীরভাবে বারান্দায় টহল দিতে লাগলেন। দর্শকের। দেবদর্শন করার 
তুল্য তাকে একদুষ্টে দর্শন করলেন। মাস্টারবাবুর বয়স, উনিশ-কুড়ির মধ্যে । 
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বুকের পারা হাড় গোন। যায়। চেহার। কিছু অন্ুন্দর, তা 
হোকু কত গুণ? মানুষ তো আর রূপে বিকোয় না, গুণে বিকোয়। তিন-চার 
দিন অবঞ্মাস্টারের দরজায় ভিড় জমেছিল, 'ভারপরে ক্রমশ কষে গেল। 

পরের বছর বালেশ্বর গভর্নমেণ্ট ইংরেজি স্কুল হতে একজন ছাত্র এনট্রান্স 
পরীক্ষা দেবার জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হল। তার নাম ছিল রাধানাথ 
রায়। কবিবর রাধানাথ রায় ছিলেন বালেশ্বর জেলার সর্বপ্রথম এন্ট্রান্দ 


পরীক্ষোতভীর্ণ ছাত্র ।* 


“মাত্মচরিত", ফকীরমোহন সেনাপতি, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩১-৩২ 


পরিশিষ্ট ৪ 
বিশ্ববিষ্ভালয় ও মধ্যবিত্ত বাঙালী 


বাঙালী বিগ্কোৎসাহীরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার বিদ্যার ডিগ্রিকে কি দৃষ্টিতে 
ধদেখতেন, সেই বিষয়ে 917 76079 91081) ৬ মার্চ ১৯২৫) লণ্ডনের “রয়াল 
সোসাইটি অফ আটস'-এ একটি ভাষণ (7281)61) দেন। সোসাইটির জার্নালে 
(4011| 17,1925 ) এই ভাষণটি প্রকাশিত হুয়। হেনরি শার্প ভারতবর্ষের 
শক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার ছিশেন এবং বিংশশতাব্ধীর গোড়ার দিকে 
ভারতমুয় [001507514০৪ তারই পারকল্লনাহ্ুধায়ী গৃহীত হয়েছে। কাজেই 
ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালুয় সম্বন্ধে তার বক্তব্যের বশেষ গুরুত্ব আছে। তার 
ভাষণটির শিরোনাম +70৩ 79০৮5101106 01 1170190. [0111$1916165,, 
ভাষণের সুচনাতে তিনি বলেন ঃ 

“005 70101561510 118 10019 14 80 90811 2000 0019 ০0£ 
৫0986109091, 000 8186 ০1 6০901001010 8100 1০1161081 119067696. 
26198 98056 01 9617-90081800186101 0 006 0০9৬9101776 89 ৪ 


* পায় রাধানাথ রায় বাহাছুর। উৎকল নিবাসী বদীয় কাযন্থ। প্রথমে বাংলায় কবিতা 
লিখতেন। পরে ওড়িগ়্াতে কবিতা! লিখে বিখ্যাত হন। “মহাযাআা' নামক মহাকাব্য তার ভেষ্ঠ 


কীতি। 


২১২ বাংলার বিদ্বৎসমাজ- 


₹/1১০91৩) 91 8070৩ 801509 (০ (06 60810191059 01 (105 000110 001756- 
8100. 01 0৩50 ৫15017851 (0 (005৩ ৮/1)0 ৪১ 210019108 ১০৫ 0158866£ 
177 (175 6306519102; 01 1681101176. 109 001101089 561:%6 89 ৪ 
10101017091 80011010617 101 006 010168) 109 ০0101909118 ৪9 &. 
900৬6101518 10191101179) (০? (05 00017086 0০911010191) 2100 109 
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« 111 55001 1317) 1018 7855901% 0০ 17১2180156., 78180155 108 
18681 118 (176 210 ৪ 10111116 01900109 117) 18৬ 01 11)001081) 0) 
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1155156 27) 60091 1)0117061 01 0701%515165 500001008,” 
(বাক অক্ষর বর্তমান লেখকের ) 


পরিশিষ্ট € 
গবেষণার মান ও 'ডক্টর' ডিগ্রি 


বাংলার বিদ্বংসমাজ' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে, বিশেষ করে শেষ অধ্যায়ে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের “ভ্টর* ভিগ্রিধারীদের সম্বন্ধে বিরূপ মস্তবো কেউ-কেউ ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছেন । বলা বাহুল্য, এই ধরনের কোনো মন্তব্য কোনে! লেখক ই 
নর্জনপ্রযোজা মনে করেন না । যোগ্য "স্কলার অবশ্বঈ অনেকে আছেন। 
সাধারণত আধুনিক গবেষণার অতিক্রত অধোগামিতা লক্ষ্য করেই এই মন্তব্য 
কর। হয়েছে। এটা কেবল আমাদের দেশে নর, ইয়োরোপ ইংলগ 
আমেরিকাতেও এই লক্ষণ প্রকট হয়ে উ্ঠছে। আমার মতামতের সমর্থনে 


৫ 
চ 


গরিপিষ « দহ 


ব195 [10053 [1061819 981321৩0050 পত্রিকার সাশ্্রুতিক অভিমত উদ্ধৃত 
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২ ও বাংলার বিদ্বত্ষনমাজ 


পরিশিষ্ট ৬ 
উন্নিশ শতকের গ্রন্থাগার 


বাংল সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দান অনন্বীকার্ধ। উনিশ 
শতকে স্থাপিত এরকম প্রাচীন গ্রস্থাগারের কয়েকটির নম উল্লেখ ফ্করা ঘেতে 
পারে। যেমন কলকাতার “জাতীয় গ্রন্থাগার? €(১৮৩৬)। কলকাতা 
পাবলিক লাইব্রেরি নানারকম বিবর্তন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান 
'জাতীয় গ্রস্থাগারের্ রূপ নিয়েছে। এ ছাড়া মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ 
পাঠাগার (৯৮৫২) আগের নাম মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি, কোক্নগর 
পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৮), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৯), শ্রীরামপুর 
' পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭১), চন্দননগর পুস্তকাগার (১৮৭৩), শিবপুর 
পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭৪ ), তালতলা! পাবলিক লাইব্রের (১৮৮২), 
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি (১৮৮৩), বালি সাধারণ গ্রন্থাগার (১৮৮৫ ), 
চৈতন্ত লাইব্রেরি (১৮৮৯), আশুতোধ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (১৮৯১), 
আগের নাম “কটেজ লাইব্রেরি', বাশবোড়য়! পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১) 
গুভূতি উল্লেখ্য পাঠাগার । এরকম গ্রন্থাগার আরও অনেক আছে বাংজ। 
দেশে । এগুলির ইতিহাস এবং গ্রস্থতালিক। সংকলিত হলে প্ররুত 
গবেষকর। যথেষ্ট উপকৃত হতে পারেন । সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও, শিক্ষা ও 
গব্ষণাপ্রধান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রন্থাগারের উল্লেখ এখানে করা হয়নি । 
অথব। অনেক প্রাচীন পরিবারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের কথাও বল] হয়নি। 

দুঃখের বিষঙ়্, গ্রস্থাগারের এত প্রসার হওয়া সত্বেও, শিক্ষিত ব্যক্তিরা, 
এমন কি পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান গবে্র়করাও, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাগারের গ্রস্থ- 
সম্পদের খোজ রাখেন না| সামগ্রিক বিষয়াঙ্গগামী গ্রন্থতালিক। 
(8151198185105 ) ছাড়া খোজ রাখা কোনে] অন্সন্ধানীর পক্ষে সন্ভবও 
নয়। 


আমর। এখানে কলকাতার কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের উল্লেখ কম্মছি। 
চৈতন্ত লাইব্রেরি (পৃষ্ঠা ১১০-১৪ দ্রষ্টব্য), বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, 
ভারতী পরিষদ, মদনমোহন লাইব্রেরি (১৯২* ) প্রভৃতি গ্রন্থাগারের গ্রস্থ- 
তাজিক। আমি স্বচক্ষে দেখে বিস্মিত হয়ছি, কারণ এগুকির প্রাচীন ছুল্প্রাপ্য 
€পুত্তক ও পত্রিকার সম্ভার ঘে-কোনে! গবেষকের কাছে আকর্ষণীয় । 


পরি শি ৬ হী 


বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি 


১৮৮৩ 


ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে বে-সরকারী ইংরেজ মহল ঘখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, 
তখন উত্তর কলকাতার কয়েকজন যুবক সংবাদপত্রে গ্রকাশিত সংবাদ 
জনগণের মধ্যে প্রচার করতে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্তটে ১৬ জুন ৩ওনং রাধামাধব 
গোম্বামী লেনের দোতলায় গর ভাড়া করে এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। 
উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রথম সম্পাদক ), 
আশুতোষ বন্দোশাধ্যা়, মছেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকমল দাস এবং 
আরও অনেকে । প্রধম সভাপতি ছিলেন গোপাললাল মিন্র। প্রথম মাস 
তিনেক কোনো”"বই যোগাড় কর] সম্ভব হয়নি। নামমাত্র যূল্যে বা বিন? 
মুল্য ৩৩ খানি দৈনিক ও দাময়িক পত্র-পত্রিক1 রাখার বাবস্থা কর! হয়েছিল। 
পরে দ্বিজেজ্নাথ ঠাকুন্ধ, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাপাগর, রামগতি গ্যাক়রতু, রজলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ তৎকালের প্রখ্যাত লেখকর। তাদের 
লেখ! বই দান করেন। এক বছরের মধ্যে সাশ্তসংখ্যা বেড়ে ষায় এবং 
গ্রন্থলংখা! দাড়ায় ৫৮৫ খানি । ছোট ঘরে স্থানের অভাবে ১৫ মে ৩নং রাজা 
রাঁজবল্পভ স্ীটে গ্রন্থাগার স্বানাস্তরিত হয়। 


১৮৩৬ 

দশ বছরের মধ্যে গ্রন্থ আর সদশ্তনংখ্য। আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় 
একটি নিজন্ব বাড়ি কেনার প্রয়োজন অপরিহর্য হয়ে ওঠে। ৬ নভেম্বর 
পাশেই একটি জমি কেন! হয় এবং ১৭৬* সালের সোসাইটি আযাক্টের ২১ 
ধারাহুলারে গ্রস্থাগ্রার রেজেত্রি কর] হয়। 


১০৯ 


গ্রন্থাগারের দুই স্তম্ভ সভাপতি গোঁপাললাল মিত্র ও সম্পাদক উপেক্দ্রচজ্জ 
মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে ২৯ এপ্রিল ও.১১ অক্টোবর লোকান্তরিত্ হন। পরের 
বছরে প্রবল বৃষ্টিপাত্রে ফলে গ্রন্থাগারের বনু মুল্যবান বই নষ্ট হয়ে 
ঘায়। মেইছুদিনে হরিবল্পভ বস্থ ৫৭নং রামকাস্ত বোপ স্্রীটে (বর্তমানে 
বলরাম মন্দির ) তার বাড়িতে বিন! ভাড়ায় স্থান দিয়েছিলেন | গুই বছরেই 
গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ি তৈরির কাজ আর্ক হয়। এইব্যাপারে দর্ববিধ 
সাহাধ্য করেছিলেন মহারাজ] মণীন্দরন্জ্র নন্দী, বিশ্বভভর মিত্র, বিছারীলাল হিজর, 
উপেজনাথ লাউ, আশগুতোধ বন্দ্যোপাধায়, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত এবং আরও 
অনেকে । 


২১৬ বাংলার বিশ্ব সমাজ 


১৯৩১ 

১ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার ২৫1১ রাজ। রাঙ্জবল্পভ গ্্টের নিজন্ব বাড়িতে 
স্থানান্তরিত হয়। ক্ুলিয়াটোলা বয়েজ রীভিং ক্লাব ও জোড়ার্সাকে। 
লাইব্রেরি এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয় (১৯০৪ )। 


১৮৩০৩ 


১৫ জুন থেকে ২* জুন গ্রন্থাগারের “স্বর্ণ জয়ন্তী” পালন কর] হয়। এই 
উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দাজিলিং থেকে আশীবাণী পাঠান। অধিবেশন 
উৎসবে আসেন অতুল্চন্দ্র গুণ, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও কুমার মুণীন্র দেবরার় 
এবং আরও ল্মনেক স্থখ্যাত সাহিতিক। 


১৯৩৫ 


এই বৎসরে গ্রস্থাগারের নিজন্ব বাড়িটি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট দখল করেন। 
কত অন্থবিধা ও কষ্টের মধ্যে গ্রস্থাগারকে ২২নং লস্্বী দত্ত লেনের ভাড়। 
বাড়িতে সরিয়ে আনতে হয়। ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট বর্তমান জায়গাটি গ্রন্থাগারের 
জন্তু বরাদদ করেন (১৯৩৯) বাড়ি তৈরির কাঁজ আরম হয় এবং ১৯৪০ 
আগস্ট মাসে ২ কে. সি. বোস রোডের নিজস্ব বাড়িতে গ্রন্থাগার স্থিতি- 
লাভ করে। 


কুমোরটুলি ইনস্টিটিউট ১৮৮৪ 


উত্তরপশ্চিম কলকাতার একটি প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার। 
প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য অন্তঙ্ম মণিলাল মজুমদার, রাঁজশেখর বন্থ, হরিদাস মিজ্র, 
অক্ষয়কুমার ঘোষ। প্রথমে “'রিডিং-রুম আযাণ্ড লাইব্রেরি” বলা হত, পরে ১৮৮৪ 
সালে আন্ষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার সময় নাম হয় “কুমোরটুজি ইনস্টিটিউট? | ১৯১৩ 
সালে ইনগ্রিটিউটের নতুন গৃহনির্মাণের কাঁজ শেষ হয়। ইনগ্িটিউটের সঙ্গে 
ধার? প্রত্যক্ষভাবে সংশিষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে ব্যারিস্টার এন. এন. ঘোষ 
€ইঙ্ডয়ান নেশন পত্তিকার সম্পাদক), কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্্রনারায়ণ, 
হেষচন্দ্র মিত্র, প্রিক্ধনাথ মি, জানিস ছ্বারকানাথ মিজ, মহামহোপাধ্যায় গর 
শাস্বী, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ব মেন এমুখের নাম উল্লেখঘোগ্য। 


রি 


গরিশিষউ ৩ ২১৭ 


ভ্বারতী পরিষদ ১৮৯০ 


১৮৯* সালের ২৯ নভেম্বর শ্যামবাঞ্জার এলাকার কয়েজন উৎসাহী ছাত্র 
তাদের টিফিনের পয়স। ব।চিয়ে একটি গ্রন্থাগার শুরু করেন। ৮৮ কনওয়ালিস 
সর্ট (বর্তমানে বিধান সরণি )-এর একটি ঘরে এর উদ্বোধন হয়, নাম 
'আযলবার্ট লাইব্রেরি? | প্রথম, উদ্যোক্তা] ও সভ্য-_ক্ষেত্র গুপ্ত, সতীশ গপড, 
কালী পাণ্ডে, নলিনবিহারী মিত্র, তারাপদ মেন এবং আরও কয়েকজন । 

প্রথম তিন বছরে দুবার জায়গ! বদল করে লাইব্রেরি একবার আসে ৯৯ 
কর্নওয়ালিস গ্রীটে, তারপর এ রাস্তারই ৮৭ নম্বর বাড়িতে । ১৮৯৩ সালের বাধিক 
সাধারণ সভ] হয়েছিল জেনারেল আযাসেম্বলিস ইন্গ্িটিউশন-শর ( বর্তমান্তে 
স্কটিশ চার্চ কলেজ) হুলে। সভাপতিত্ব করেছিলেন সাহিত্যসআট 
বাঙ্কমচন্দ্র চট্োপাধ্যায়) প্রধান বক্তা] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষৎ আহুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার আগেই এই বিখশত সভাটি হয়েছিল। 

এই সময়েই সিকদারপাড়ায় “ঘমুন! লাইব্রেরি” গড়েছিলেন বিখ্যাত অভিধান 
সংকলক স্থবপচন্দ্র মিজ্ের ছুই ভাই-_-নন্দ মি ও অক্ষয় মিঅ। ১৮৯৪ সালে 
ছুটি গ্রস্থাগার মিলে তৈরি হল 'ম্যা সবা্ট-বমুন। লাইব্রেরি” । পৃষ্ঠপোষক হলেন 
শোভাবাজারের মহারাজ বিনয়রুষ। দেব বাহাছুর, সভাপতি প্রেমিভেন্সি 
কলেজের অধ্যাপক সি. আর. উইলসন এবং সহ-সভাপতি হীরেজ্জনাথ 
দত বেদাস্তরত্ব। উইললনের চেষ্টায় গ্রস্থাগারটি ক্রমশই উগ্নত হয়, নতুন 
নাঞ্দেওয়। হয় “কর্ন ওয়ালিস ইউনিয়ন ক্লাব আযাগ্ড লাইব্রেরি” এবং গ্রস্থাগারটি 
উঠে আনে ১৩৪ ক্র্নওয়ালিস শ্রটে । ১৮৯৭ পর্যন্ত গ্রস্থাগারটি এখানেই ছিল। 
নানাভাবে সাহাধ্য করেছিলেন কুচবিহার, মযুর্লভঞ্ ও দিনাজপুরের মহারাজ 
এবং ঢাকার নবাব বাহাদুর । আর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন রাজা কিশোরীলাল 
গোক্বামী, রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাংলার লেফটানান্ট-গভনর স্যার 
ই, আর. বেকার, স্কার রোপার লেখব্রিজ, স্তার এ. পেডলারঃ রেভারেগু 
দে. হরিলন, রেভারেগড এইচ. ওয়াইটহেড, ফাদার লাঞ্কো, এইচ. আর, জেষ্স্‌, 
স্লাজা! লৌরীন্রমোহছন ঠাকুর, স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেন্্লাল 
স্রফার। 

এই শতাব্দীর গোড়] থেকে গ্রস্থাগার়ের অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে 
খ্বাকে। বারকয়েক জায়গ। বদ কর। হন্ব_-৮৭ কর্ন ওয়ালিস ট্রীটে, ত্বা্ূপর 


১৬ বাংলার বিদ্বৎসমাজ- 


ক্ষেত্র গুপ্তের বাড়িতে, ১২৯ কর্নওয়ালিস স্্ীটে। কর্মীর! চিরদিনই বিনা 
পারিশ্রমিকে কাজ করতেন। মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাম বন্থ, তৃপেন্রনাথ 
মিত্র গণেজনাথ মিত্র, বীরেন্্রনাথ মিজ্র ইত্যাদির কথ। শ্রদ্ধার সঙ্গে 
এই প্রসজে ম্মরণীয়। ১৯১৭ সালে গ্রন্থাগার তার বর্তমান বাত্িতে 
(৬, আর, জি. কর রোড) উঠে.আসে। তখন থেকে ১৯৩০ পর্স্ত এর 
সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত । 


ইউনাইটেড রিডিং রুম্স 


১৯১৬ সালের রিপোর্ট থেকে এই পাঠগারের ইতিহাস মংকলন কর] হল £ 
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তালতল। পাবলিক লাইব্রেরি ১৮৮২ 


স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যান্থরাগী যুবকের প্রচেষ্টায় “তালতল! পাবলিক লাইব্রেরি” 
১৮৮২ সালে স্থাপিত হয়। ১৮৭৯ সাল থেকে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রফ্কাস 
চলতে থাকে। প্রথম উদ্ষোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রমথনাথ মিন্র। 
ভারকনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের গ্রথম সম্পাদক এবং হেমচন্্র ঘোষ প্রথম 
্রস্থাগারিক। 

১৮৮৭ সালে পাঠগারের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন 'ইগ্ডিয়ান 
মিরর” পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এবং দীর্ঘ বিশ বছর তিনন' 
পাঠাগারের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ “ইও্ডয়ান মিরর” 
পত্রিকা এবং স্থরেন্দ্রনাথ তাঁর সাপ্তাহিক “বেঙ্গলি? পত্রিক। পাঠাগারে বিনামুলো 
দিতেন। স্বরেন্দ্রনাথ এই পাঠাগারের সঙ্গে আজীবন সংঙ্গিষ্ট ছিলেন । বর্তমানে 
প'ঠাগারটি নিজের নামের রাস্তার উপর, ১২ বি তালতলা লাইব্রেরি রো-তে, 
নিজের ছিতল গৃহে অবস্থিত।* 


"* ভারতী পরিষদ গ্রন্থাগারের অস্ভতম কমশ শ্রীনিমাই ঘোষ এই পাঠাগারগুলির তথ্য- 
সংগ্রকে আমাকে সাহায্য করেছেন। সেতগ্য তাঁর কাছে কৃত্জ্ঞ। --বি. ঘো. 
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